৪৮৫০, ৩4. তল্জলা 5, 


সাধুসমাগম। 


[ কমলকুটার |] 


শ্ীমদীচার্য কেশবচক্দ সেন। 


কলিকাতা । 


্রাহ্মটরাক্ট সোসাইটা ছারা প্রকাশিত । 
৭৮ নং অপার সাঁবকিউলার রোড । 





১৮৭৯ শক । 
[411 চ181005 95975০৫,] মুলা 1০ আান।। 





১টি ০ পপপাপলপিস পিপিপি শি শা শি শিপ তত ৯ পাস তত পাসপিলাপল্পাশিপিগপাপা পিপপীপীপপসিসস 


৭৮ নং ভপার সারকিউলার রোড। 
বিনে শ্বাস ভিড নয দ্বঝ। মত! | 


সাধ সমাগম। 


মুষা-সমাথম | 


সী শশী শিসসলািপীপিশশ 





১১ ই ফাইন, রবিবার, ১৮৭১ শক । 

হে দয়াপিদ্ধু, প্রাপীনকালের ঈশ্বর, ব€মাঁন সময়েল 
ঈশ্বর, য্িছুদশব জিহোভী, হিন্দূব ব্রন্দ, জিকাল এক করিয়া 
তুমি এখানে বর্তমান হইঘ1 রহিয়াছ। হে প্রাচীন ঈশ্বর, 
হে দয়ামব ব্রহ্গাগুপতি, তোমার ভন্তগণ তোমার নিকট 
আসিয়। তোমার সাঁধু সম্ভান মুষাঁকে খুজিতেছে। তীষ্চ 
তুমি প্রকাশ কর। এই যোগপর্বতে, এই বিশ্বা- 
উপরে বসিয়া! তিনি তোমার সক্ষে কথা বলিতেন । 
য়াছি চঙ্রিশ দিন তিনি এই পর্বতের উপর বসিয়। 
সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন । তোঁমঠ "দশ 
করিয়?, পৃর্থবীকে পবিত্র করিয়া বে তিনি চালস, 
গেলেন ? বুদ্ধ ব্রন্মপরায়ণ গ্িদী, কোথ, ভুমি রছিলে? 
কোথায় তোমার আস্ম! শরীর ছাড়িয়া চলিয়। গেল? ত্রহ্ষয 
ভক্ত যুষা, তুমি যেহাত মোড় করিয়। ক্রন্মস্তব করিতে, 
কোথায় রিলে তুমি? যদিও তুমি তোমার পিতার সঙ্গে 
আছ, তুমি দেখ! দিবে না, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎসন্তন্ধে 


. সাধুলমাগম । 





ভুমি কথা কহিবে না) কিন্তু তোমাকে আমি মান্য করি, 
সম্মান করি । আমাব পিতার সম্ভান তুমি, পিতার তক 
অনুগত দাঁস তুমি । পিতার ঘরে আছ তুমি । পিতার ঘরে 
তোমাকে দেখিয়া আমি দেশ কাল ভুলিয়া গেলাম । আজ 
এই হৃদয়ের মধ্যে বর্গের মধো তোমাকে দেখিব | হে ঈশ্বর, 
সেই য়িুদী সাধুকে লইয়। ভূমি প্রকাশিত হও । ভোমার 
রক্ষের মধ্যে বৈকু, জননী, ডোমার স্তনে ঝুলিতেছেন 
সকল লাধুং তোমাতে সংযুক্ত হইয়! সকলে রহিয়াঁছেন। 
এই তোমার প্রসারিত ক্রোড়, এই খানে ভোমার তেজস্বী 
মন্থগত সেবক মুধা বসিয়া আছেন । তাহার তেজে আজ 
আমাদিগকে তেজন্বী কর। আজ নান করিব তাহার 
ন্শাসিরক্তে, পরিধান করিব তাহার বিবেককন্ত, আজ আমি 
নি এক হইব । হরি, তোমাকে সাক্ষী করিয়। 

1 এক প্রাণ হই, আঁমবা প্রত্যেকে য্িছদী হই, আমর! 
র্বতের উপর বসি 1 শুনিয়াছি যখন পর্বতের উপর 

মেঘ *৯ বজ্ধ্বনি হইল, বিছ্বাৎ প্রকাশ হইল, 

. এ্ঘন* থর থ' 1 কাপিতে লাগিল, তখন মুষা গিহো- 
ভার গম্ভীর বা" ববথ করিলেন। আজ আমরাও বিশ্বান- 
পর্বতের উপর আলিয়া বসিয়াছি। আমাদিগ্রকেও আজ 
মুষার বিবেকের আলে এব মুষাঁর প্রভৃভক্তি দে, ভূমি 
আম+দিগকে কিরলিবে বল, নিয় স্থানে অনেক জাতি 
পিয়া আছেন, আমবা তাহাদিগকে গিয়া তোমার কথ! 


স্চীপত্র | 


বিষয় । 
মুষা-সমাগম 
সক্রেটিস্-সম'গম 
শাক্য-সমাগম 
ঞষিদিগের সমাগম 
খ্বী্-সমাগম 
মোহম্মদ্র-সমাগম 
চৈতন্য-সমাগষ 


পৃষ্ঠা। 


মুষা-সমাগম | 
বলিব । জামরা এখানে হাতষোড় করিয়! বসিলাম, এখন 
জ্বলস্ত আগুম চারি দিকে ছড়াঁও | তেজো ময় ব্রহ্ম, জ্যোভি- 
শ্বয় ব্রশ্দ, তোমার বুকের ভিতরে আমরা বসিয়া আছি। 
স্র্ধ্যর কোলে হৃর্ষ্যের সক্তানগণ, চ!রি দিকের মেঘ আমা” 
দিগকে কি করিবে? তোমার পবিত্র তেজ আমাদের মুখে 
পড়িতেছে, আরও তেজ পড়ুক, হে ব্রন্মজ্যোতি, আরও 
এসে মুখের উপর পড় । পুথিবী এখানে মাই, এই মুষার 
বাড়ী, প্রথিবী সকল নীচে পড়িয়া? আছে। জশ্বর, ভোমাঁর 
বর্তমান হিক্রজাতির প্রতি তোমার কি আজ্ঞ], কি বিধি 
প্রচার কর। মুষাঁযেমন তোমার আজ্ঞা শুনিয়া বশ্ব করি- 
তেন, আমাদিগকেও তোঁমার কথা শুনিয়া! জীবনপথে অগ্রন 
সর হইতে সামর্থ্য দেও । মুষা, তুমি হরির ভিতর দিয়। 
কথা কহ। সেই মুষা, সেই ঈশ্বর, আমরা কেহ নহি, আমরা 
সকলে একখানি মুযা। এই হিন্দুজাঁতিকে উদ্ধার করিবার 
জনা, হে মুষাঁর আরাধা স্তবনীয় ঈশ্বর, তোমার এই নব- 
বিধান। এই হিন্দুজাতিকে পাপ অদ্ধকীররূপ মিসর দেশ 
ইইতে মুক্ত করিয়া তোমার আলোকের দেশে লইয়া! যাইা 
এই তোমার সঙ্কর । পাপ নাস্তিকতা এই দেশের হ 
হইয়াছে; শীঘ্‌ শীঘ আমাদিগকে এই দেশ হইতে 
সমুদ্র পার করাইয়া সেই দেশে লইয়ী যাইবে যেখ" 
মাই, যেখানে নিত্য শাস্তি, যেখানে হুপ্ধ ও » 
ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে মুষার রক্তে পরিপুষ্ট 


সাধু সমাগম । 


ধীপিপিনওপাপাপীাাাস্ পসপপাপাতিপ তা পাপ পপ০ 











দেখ ভিতবে মুষ! এখন কি কবিতে চান? মুষ। তোমাকে 
দেখিভেন, তোমার কথা শুনিভেন, এবহ ভোষাব কথা! 
শুনিযা কন্দ্ধব কবিতেন । ভিন যোগে তিনি যোগী ছিলেন, 
আমবাও তিন যোগে মাগী হইব 1 “আমি আছি” এষ 
ন'মে তমি মুষার নিকট পরিচিত হইয়াছিলে। আ'মবাঁঞ 
তোমাকে দেখিতে পাবি, ধবিতে পাবি । ওহে যিছ্ছদিদ্দিগের 
রাজা, তুমি এখানে বস, তখন ছুই এক জন তোমাকে 
দেখিত, এখন তুমি সকলের জনা দর্শনবিধি প্রচাৰ ককিলে । 
আমাঁদিগের চাবি দিকে বেডাআগুন। কেবল কি দর্খনি, 
হরি? খালি কি তুমি বঝক্‌মক কবিবে? ভোঁমাব সত্তা সপ্র- 
মাঁণ হইল, এখন যে জন্য আবিবাছ তাহা বল। যুষা আপ- 
নার বুদ্ধি এরও আপনার উপর নিজরকে একেরারে নষ্ট 
কবিষছেন, ভিনি সকল কনম্ম হে ঈশ্বব, তোমার আজ্ঞা 
গুনিয়! সম্পন্ন কবেন । তোমাৰ আদ্দেশ ভিন্ন তিনি আহাৰ 
করেন না । আম্বা তোমার কথা শুনিষ সমুদধায় কাঁধ্য 
কবির । তুমি কি বলিতেছ ? তুমি গভীর ধ্বনিতে বলি- 
ভছ ,--«আমি ঘেই এক পুবাতিন পবাছপক পরত্রন্ম ভিন 
হ্াজাব বত্পব পূর্বে ধিছুদীদিগেব নেতা হইয। সিনাই 

ছব উপবে সুষাকে দশন দিঁখাছিলাম, সেই আখি 

"গর ক্রন্দন শুনিয। বঙ্গদেশে আসিযাছি। রি, 

ছাঁভী আমি, হিন্দুদিগের বাজ্র। হইব বলিয় 

নম |” 


যুষা- সমাগম | € 


জয়ব্রন্দজয়!! তোমার শ্তবস্ততি এবং পুজা করি। 
তোমার অসহ্য তেজ সহ্য করিতে ক্ষমতা! দাও । 

«আমাকে সমস্ত শৃথিবী ধারণ করিতে পাবে না, আমি 
প্রকাণ্ড একমাত্র, আমার সমাঁন কেহ স্কাই, আমি কাহাকেও 
ভয় করি ন1।” | 

জয় ত্রন্মাওপতি সর্বশক্তিমান দিগ্বিজযী। তোষাত 
তব করি, তোমাঁকে ভয় কবি। 

“আমি হিন্দুজাতিকে পাপ অন্ধকাঁর হইতে বিনিমুক্ত 
কবিয়া, শ্বর্থধামে, আমার বৈকুষ্ঠধামে লইয়। যাইব, যেখানে 
ভয় নাই, মৃত্যু নাই।” 

তাহাই হউক, ভক্তির সহিত বলি, হে প্রত, তব ইচ্ছ! 
পুর্ণ হউক । 

“আমি ব্রা্মদলকে পর্বতের উপব ডাকিয়াছি, 
তোমরা আমার কথা শ্রবণ কব, তোমার্দেব হস্তে গুরু 
ভার দিলাম, তোমবা আমার সঙ্গে চল, জঙ্গলেব মধ্ো 
ঘোরতব পরীক্ষায় পড়িলেও চঞ্চল হইবে না। আজাহার 
কষ্টে বিশ্বীন পবিভাগ কবিয়া অশাস্ত হইবে না, 
পরিণামে তোমশ্দেব জয় হইবে, আমি তোমাদিগকে পথ 
দেখাইব ।” 

তাহ'ই হউক, ভক্তিভাজন, স্তবনীয় গুরু, ভোমাব ছল 
তোমাকে নেত। করুক, তৌমাব ইঙ্গিতে তোমাৰ দল এষ 
নিবিড় কাননের ভিতর দিয় চলিয়? যাউক ! 


গু সাধু সমাগম । 

“অন্য দেবতার পুজা কবিতে পাবিবে না, মধাবর্ভী 
অবতাব গ্রভণ কবিবে না, আমি স্বযৎ সকল বিষয়ে পবিস্ত 
উপদেশ দিব, এই বিধিতে মন্থুষ্য গুরু কিংবা নেত। নাই, 
মহাছেজ শিনি তিনি তোমাদের নেতা। আমি হবি 
হইয] দেখা দিব, আমি তোমাদেব সকল প্রশ্নের উত্তর দিব, 
অন্য কাহাকেও আমি আধো থাকিতে দিব না। আমিই 
তোমাদেক ঈশ্বব, আমাব কথা তোমাদেব শান, আমাৰ 
কথা তোমাদের পবিশ্রমেব পুবঙ্কাব 1? 

হে ইঈশ্বব, তোমার কথা এই বিধানেব শান্ত হইবে, 
ভোমাব কথা জীবস্ত সতা, ভোঁমাব মুখবিনিতশ্থত বেদকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য কবিব । 

দ্্রীপুত্র সকলকে লইযা তোমবা আমার নিকটে 
আসিবে । সকলের সম্পকে আমি স্ক্ম সুক্ম এবং নুতন 
নুতন বিধি কনিযাদ্রিব। বিবেক ও বিজ্ঞীনশান্মকে কেহ 
অগ্রাহ্থ করিও ন!। বিবেকেব কথা আমার কথা এবং 
বিজ্ঞান যাভা বলে ভাহ'ও তান বলি। অতএব বিবেক 
এবং বিজ্ঞান এই উভযেক বশবন্তী হইযণ চলিবে । 
বিশেষ বিশেষ সমযে আমি নকল মীমহস।করিযা দিব 1” 

হে ঈশ্বব, তাহাই হউক, আমৰ! তোমাৰ বিধি পালন 
করির। 

“সাবধান বে মনগুয্যগণ, কে তোব। সাহস করিয় বক্ষ” 
তেজেব কাছে বসিন্, তোঁবা অপবিত্র হস্‌ নী, অন্ত দের 
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দেবীর পূজা কবিদ্‌ না, বিবেকের ভিতরে আমি যাঙ্া বলিব 
তাহ'ই কবিস্‌, ওৰে অন্ুবিশ্বাসী সকল, তোর1কি মনে করিস 
যে তোঁবা কপট হইয! আমাকে ফীকি দ্ববি? পিন্মল চক্র 
হওষা। তোদের প্রধান ধশ্ম। ফ়িহুদীব£ঃ যখন আমাকে 
ছাড়িয়] মিথা। দেব দেবীব পূজা! আবস্ত কবিয়াছিল, তখন 
তাহারা কঠোর দণ্ড পাইযাছিল ।” 

হে ঈশ্বব, আমি এবং আমবা কীপিতে কীপিতে তোমাৰ 
শবণাগত হইলাম । মুষাব বাঁজভক্তি আমাদের শকীস 
মনকে অধিকার করুক ! সর্বাপেক্ষা বড় তোমাৰ বিধি, 
তোঁমাব বাজাজ্ঞা। তোঁম[ব নীতি পালন কবিযা আমবা 
পবিত্র হইব, সাঁধু হইব, তু্ষ্ন কবিব না, সর্বধাস্তঃকবণে 
তোমার আজ্ঞ। পালন কবি । 

“্যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা চিতশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ । সম্ভতান বলিদাঁন 
কবিতে প্রন্তত হইযাও যে আমার কথা শুনে সে শ্রেষ্ট । 
[মি যাহা বলি প্রাণপণ করিষা যে তাহা পালন কবে সে 
ধন্ত। যে সকলকে ভালবাসে, সকলেব সেবায় নিষুক্ত 
থাঁকে সে ধন্য। বুথা পূজাব আড়শ্বব যে কবে ভাঙা 
জন্য দওড আছে। যে ক্রাহ্ম হইয। লুকাইী পাপ কনে 
তাহাকে আমি দণ্ড দিব, যে অন্যাধরূপে টাকা অজ্জন কে 
অথবা কাহাবও প্রতি অন্যাষব্যবহার করে তাহাকে আমি 
খান্তিদিব। যে সকল পুরুষ কিংবা প্রী আমার কথা ন! 
নয়! অন্যেব কথা শুনে তাহ'দেব জন্য নরকেব অন্ধ কার 
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এবং কঠোর দণ্ড বহিয়াছে। আমার বিধি পূর্ণ করিয়! 
পবিত্র চিত্ত হওয়! ইজরেল বংশীয়দিগের প্রধান ধর্ম 1” 

হরি, তুমি আমাদিগের সাহায হও, ভূমি অনুগ্রহ করিয়া 
আমাদিগের মন্রে বিকার ঘুচাও। কুপ্রবৃত্িকে সতেজ 
হইতে দিও লা । হরি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে ভোমার 
আদেশ পালন করিতে কবিতে যেন পবিত্র হই । ভোমার 
শরণ'গত লোকের যেন কাম ক্রোধ এবং লোভ প্রভৃতির 
বশীভূত হইয়া কলঙ্কিত না হয়। হরি, তুশি পেমন শুদ্ধ 
তেজ, তোমার দলও যেখানে যাইবে সেখানে যেন পুণ্য 
পবিভ্রত। ছড়াইতে ছডাইতে যায় । 

“প্রত্যেকের বাড়ী আমার নামে উত্সর্ণ করিবে । প্রভোক 
বাড়ীর সকল লোকের উপর আমার স্বত্বাধিকার রহিল । 
আমি যাহা খাইতে দিব সকলে তাহা খাইবে। স্বামীর 
ইক্ছাতে আ্ত্রী চলিবে না, দকলেই আমার ইচ্ছার অনুসরণ 
করিবে । এই সমন্ড জাতি আমার জাতি হইল, এই সমস্ত 
সংসার আমাব সংসার হইল 1 কেহ কাহাঁকেও খুসী করিতে 
চে করিবে না। আমি আমাব পরিবাবকে গ্রহণ করি" 
লাম । এই বংশে যেন আমার নাম রক্ষা পায় ।” 

হরি, তাহাই হউক. তোমার একেমেবাধিতীয়ম নামের 
নিশান এই ভক্তকুলের ভিতবে ছুলিতে থাকুক ! 

“আমার যত ভক্ত আছে ভদ্ভিব সহিত তাহাদিগকে 
শ্রহণ করিয়। এই কুল পবিত্র হইবে। জ্রীরা স্রীলোক 





মুযা-সমাগয । ৯ 
ভক্তফিগকে, পুরুষেবা পুরুষ ভক্তদ্িগকে বিশেদন্নণে 
আদর কবিবে, এবং পুরুষেব! ভক্ত শ্রীলোকদিগকে, এহখ 
স্রীব! ভক্ত পুরুষদিগকে ভক্তি কবিবে । আমার মুখা, 
ঈশী, চৈতন্য ভোমদেব হইবে! তোমাদের মধ্যে বে 
কেহ আমাৰ কোন ভক্তকে নিগ্রহ বা অপমান কবিবে 
সে সমুচিত দণ্ড পাইবে । আমাব ভক্ত পবিবাব লইখ। 
তোমরা জীবন যাত্র। নির্বাহ কব । বিশাসপর্বতের উদ্ব 
হইতে এ দেখ আমাব শর্ণকাজা এ স্বর্গবাজযে আম 
তোমাদিগকে লইযা যাইব । ভোমাদেব দেশ কুল শী 
পুত্র সকলকে আমি ভাঁলবাঁসি। আষি দেখিযাছি তোঁমনা 
প্রায় কুড়ি বসব পর্ষান্ত আমাব মুখ পানে চাহিযা পড়িয়। 
আছ। এই পড়িযা অ'্ভ থলিধা তোমবা আমার বিশেষ 
ভালবাসার পাত্র হইলে । আমাক আশীর্বাদে যাহান! 
পড়িয়া আছে তাহারা চিত্রিত হইল । ভোমবা আব অলপ 
হইয| বসিষা থাকিও না, বৈকৃষ্ঠধাম সম্মুখে, অল্প বাঁকি 
আছে, চলিয়া চল । জ্ঞান দর্শন, প্রেম পুণ্য শোভিত 
এঁন্বর্শরাজ্য। ওখানে যত আমাব ভক্জ নৃত্য কবিতেছেন। 
ভোমবাও গিয়া] সেখ'নে নৃত্য করতে পাবিবে । আমকে 
ভয় কর, আমাব নিষম পালন কব, শুদ্ধচবিত্র হও, জিতে- 
কিয় হও, বিবেকপবাষণ হও, নাস্তিকতা! চূর্ণ কব । ষাস্থাক। 
বলে নিরাকার ঈশ্ববকে দখা যাঁষ না, ওনা যায না, হস্কাব 
করিয়? তাহাদের কথাব প্রতিবাদ কবিবে । “থাকৃৰ ন আদ 
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পন 


এ পাপ বাক্যে" হুঙ্কার কবিয়া এই কর] বলিষা এখাঁনকার্ 
সমুদয় স্খেব আশা! ছাড়িষা! ওখানে।চল, আমি চিব শাস্তি 
দিব! আমিও ভোমাদেব সঙ্ষে আনন্দে নাচিব | তোঁবা 
আবে আয মাব ক্লাছে আয়। সেই এক পুবাণ ঈশব 
আমি বপান্তুর ভাবাক্তব হইযা কখন জিজ্ঞোতা, কখন ব্রহ্ম, 
কখন হবি হইযা প্রকাশিত হইষাছি। আঁমি সেই তোমা 
দেব প্রাথেব হবি, তোমাদের ছু'খেব আগুন নিবাইতে 
তোমাদিগকে আমি বুকে লইসাঁম। তোব যখন অন্না- 
ভাবে কাঁতব হইলি আনি পযস। দিলাম । তোদের অবি- 
শ্বীসী মনকে আমি বিশ্বাসী কবিলাম।। আমাকে বিশ্বাস 
কর, আমি ভোদেব হবি | আমাব প্রেম সহস্র বাব পরী- 
ক্ষিত হইযাছে। তোদের কাছে আমার প্রেমে অনেক 
প্রমাণ দিলাম । দেখ্বে বঙক্ষবাসী, দেখবে হিন্দুকুল, স্বর্ণের 
জ্যোতি কত দেখাইলাম, শ্বগেব কথা কত শুনাইলাম । 
রে, তোব! অবিশ্বাস একেবাবে চূর্ণ কব । তোদেব জন্য 
দেখ আমি কি কবিতেছি ওবে, তোব1 এখনও কি বিশ্বাসের 
ভূমি পাইলিনে? তোদের হরিকে মান্য কর, কিছুতেই 
তভোঁব টল্বি না । যদি শত্রদল পশ্চাতে আসে তোদের 
অকল্যাণ কবিতে পাঁবিবে নী। পৃথিবীর কাহাবও লাধ্য 
নাই আঁমাঁব লোৌকেব অকল্যাণ কবে । যত লোকে উৎগী- 
ডন করিতে চায় করুক, কিছুতেই আঁমাব সম্তভান, আমার 
বৈন্যদ্ূলের জমঙ্গল করিতে পাঁবিবে না । আমি তোমা- 
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দের ঙ্গে আছি। আমার েজ দেখিলে মেদিনী টল্মল 
করে, আমি ধাইতেছি আমাব তক্তপ্ল সঙ্গে লইয়ণ, তেজন্বী- 
দল আমিতেছে, দেখিয়! সাগব শুকাইয়। যাইবে, ভারত 
উদ্ধার হইবে ।” 

জগদীশ, তোমা মুখেব তেজক্িনী বাণী আমব1 মানি- 
লাম, আমরা সকলে মিলিয় বলি, নাথ, শাভিঃ শাস্তিঃ 
শাস্তি; ৷ 

জননি, মুষা কোথায়? আমর]! যে তাহাকে দেখিতে 
আসিয়াছি। তাহাব মৃতাব পর অবধি তিনি এখন 
আছেন কোথায? আঙ্গুল দিয়া বুকেব ভিতব দেখাচ্ছ 
ষে। তাঁকে দেখিবাব জন্য তোমাৰ বুকের ভিতৰে 
যাইব? অন্ধকার যে। “বিশ্বাসেব প্রদীপ নিযে ষ)।” তেল 
4৯, সল্ভা। 7াই, আগুন নাই, "দিচ্ছি। ববাবব সৌজা 
চলেযা। একজন স্তব করছে দেখুছিস। মুখের উপব 
জ্যোতি পড়েছে । একজন ভুতা দেখছিস? একজন 
ছেলেমীনুষেন মত বুড দেখছিস” একটি প্রকাণ্ড আলে! 
মুখ সুন্দর কবেছেঞ্ডেখছিস? লোকটি বল্ছে যাহা তুমি 
বলা তুমি বল, অটল প্রভু ভক্তিতে স্থিব হয়ে বসে আছে, 
অধীব অসহিষ্ণু হয় নী । ভারি যাগী হয়ে বস আছে। ব্রহ্ম- 
গত প্রাণ, অন্য কৌন ভাবনা নাই, কেবল ঈশ্ববের কাজে 
জীখন উৎ্সগ কবে বসে আঁছে। জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার ফেলে 
দিয়েছে। ভূতোর মত চেহাঁবা, ভৃতভাব, নঅপ্রকুি, 
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কেবল বলে তব ইচ্ছা তব ইন্ছা।” মা, মুষ! আমাদের 
প্রাণ কেড়ে নিলেন। এমন হরিদ;স আর কোথায় পাব? 
একটা জাতি উদ্ধার করিব জনা ভিনি প্রাণ দিলেন । 
দুখী বিনীত মুষা রাজ। হইতে চে! কবিলেন না, মধাবতত 
অবতার হইলেন না। হাষরে হায়, প্রাণের মুষা সহশ্্ 
হুণার ভিউরে তুমি ঈশ্ববের আজ্ঞা পালন করিলে । 
ভোমার সঙ্গে সংক্ষাৎৎ কথ কহিবার অন্থমতি পাইলাম না, 
কিন্ক আমার বাপের মধা দিয়া তোমাৰ সঙ্গে কথা কহি। 
ভাইগে, ভাই মুষা, আঁমবাঁও তোমার মত একটা জাতিকে 
অন্ধকার হইতে আলেকেব দেশে লইয়া! যাইতে আদিষই 
হইয়াছি। আমদেল ধিপদেব সময় তোমার বিপদ মনে 
পড়ে । মুমা, তুমি আশী বৎ্পর শান্তভাবে ধৈর্য ধারণ 
বরে পড়েছিলে, শেষে তামার জয় হইল । তোষনা 
তাঁর আমাদের সমষে অনেক পাদৃশ্য । তোমার এবং 
ইজরেল বংশের পিতা ও আমাদের পিতা! একই । মার 
অনুগ্রহে তোমাকে অ'মাদের শদ্ধেয় ভ.ই বলে গ্রহণ 
করছি, আমাদের প্রীরা, সম্তানেলাও তোমাকে নেবে । 
সতেজ, ব্রদ্মপবায়ণ ভৃত্য তুমি, তুমি আমাদের প্রাণের 
ভিতরে এস । হে ঈশ্বর, দিবা ছেলেট দেখালে, একটি 
চাকর, যে বলে প্রভূ বিনা অর কাহাঁকেও জানি ন1। 
এ হবিভক্তের রূপ সকলের মনে চিবদিনের জন্য অস্কিত 
হউক ! হরি, মুষাকে তুমি যোগ ও কর্শের বেশ দৃষ্টান্ত 


মুষ মাল । ৯ 


লা পপি দশ পাছা াপিতীশিপিগিপীশক 





তৈয়ার করেছিলে, নির্জনে বসে গ্রভুভক্তি, আশ্ঘগতয, 
বিশ্বাস, উৎসাহ প্রভৃতি । কত রহঙ্গ দিয়া এ গ্িহ্াদ্দীকে তুমি 
গড়েছিলে । খাসা ছেলে !! এত বড় তেজন্দী রিছদী 
হার প্রভাবে এত বড় জাতি বেঁচে গেল ইই!র মহিম! 
কি আমরা বুঝিতে পারি । হরি, ধন্য ভুমি, যে তোমার 
এমন ছেলেকে তুমি বঙ্গবন্ধু করে দ্িলে। বেশ করেছ 
জননি, আজকে দাঁদা এসেছেন বাড়ীতে, উহাকে নিয়ে 
আমে!দ আহ্লাদ করি, তুমি যে তাহ!কে পাহাড়ের উপর 
পাথরে খোদিয়! নিয়মগুলি দিধাছিলে তাহাঁকে সে সকল 
কথা জিজ্ঞাসা করি । উহার বাড়ীতে এসেছি যখন শুছু 
হাতে ফিরে যাব লা । হে বিশ্বজননি, তোমার বিধানের 
হাতে পেন্সিল দিয়ে সমুদয় বিধি লিখে দাঁও, তোমার 
আজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া তোমার এই নূতন দল সাজা- 
ইয়া দাও। আমর! নীতিপরায়ণ হইয়া তোমার নুতন 
দেশে গিয়। শুদ্ধ এবং সুখী হই তুমি এই আশীর্বাদ কর। 
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ইহা কলিকাতা নহে ইহা এথেন্স নগর, ইহা ভারত্ত 
মহে ইহা]! গ্রীস রাজা । বাইশ শত বতসর হইল মহাত্মা 
সক্রেটিস গ্রীস দেশের এথেম্স নগরে জন্ম গ্রহণ ক্রেন । 
আমর! আজ সেই বাইশ শত বৎসর অতিক্রম করিয়। 
তাঁহার আত্মার পবিত্র তেজের মধ্যে বসিয়া আছি। সেই 
চিদাত্বাঁ নিরাকার স্বর্গবাপী মহাপুরুষের নিকট আমরা 
বসিয়া আছি । আমরা আজ সক্রেটিসের আত্মার পবিত্র 
বাষু সেবন কারিতোছছি, তাহার আত্মার নিঃশ্বাস অস্থঁভব 
করিতেছি । তিনি এই স্থানে আছেন, স্থিরচিত্ত হইয়া 
ইহা আমর] ভাবি । তাহার আঁত্বতত্বজ্ঞান, তাহার অসা- 
ধারণ বিনয়, তাহার সতাসাধনের কল সমস্ত মনুষ্য জাতির 
রক্তে মিশ্রিত । জননীর ক্রোড়ে শিশু. যেমন, সাধু আব 
সক্রেটিসকে ক্রোড়ে লইয়া! ্গের জননী আমাদের মা 
এখাঁনে বলিয়া আছেন। মা তাহার স্পুত্রকে কেমন 
পাধুবেশে সাজাইয়াছেন। আমাদিগের চারিদিকে পুস্ত- 
কাঁদি বিদ্যার আয়োজন রহিয়াছে, ইহার মধ্যে তেজোমরী 
বিদ্যা উজ্্লরূপে জবলিতেছে। এই গম্ভীর জ্ঞানের ঘরে 
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আমরা সেই মহাক্সার আত্মতত্ব সাধন করি । দীনবন্ধু, 
জগতের কর্তী, যিনি যুগ যুগীস্তর একত্র করেন তিনি আমার্দের 
আত্মায় আত্মায় মিলন করিয়া! দিন! তাহার আশীর্বাদে 
সক্রেটিসের চরিত্র আমাদিগের চরিত্রে আবিভূতি হউক! 
ছিনি আমাদিগকে অদ্যকার- ব্রত পালনে প্রবৃত্ত করুন ! 

হে স্নেহময়ী জননি, তুমি প্রাচীন শ্রীস্দেশ একং 
ভারতব্ষকে একত্র করিয়! হস্তে রাখিয়াছ। তৌমার 
ক্রোড়ে সকল দেশের সাধুরাঁ আঁছেন। তন্মাধ্যে জগন্মান্য 
স্প্রসিদ্ধ এক জন, যিনি আত্মতত্বজ্ঞীনে ঝক্‌ ঝক করিতেছেন 
আজ আমর] তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি । এ যে তোমার 
বক্ষে - প্রকাও আ'ত্মততৃস্কর্যয জ্লিতেছে উনি কে? উহার 
নাম ধাম বলিয়া! দাও। বঙ্গদেশের স্ুশিক্ষিত দল বাহ্যিক 
সভ্যতা, এবং বিলাঁসের দিকে যাইতেছিল । এমন সময় 
মহামতি সাধু সক্রেটিস ধমক দিয়া বলিলেন, ওরে যুব! দল, 
ংসারের উজন তোতে নৌকা! ফিরাইয়া লইয়া আয় । 
গম্ভীর প্রাচীন মহর্ধির বাঁকা আরোহীদিগকে স্তব্ধ করিল। 
তাহারা বিলাসের আোতে, শরীরপূজ1 ইন্ড্রিয়সেবার দ্রিকে, 
জড়ের আরাঁধনাতে চলিতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ সক্রে- 
টিনের মহাধ্বনি তাহাদিগের কর্ণগোচর হইল । এই ধ্বনি 
শুনিয়া তাহার! নৌকা ফিরাইয়া দিল, এবং যখন পাইল 
তুলিয়া! দিল, মহাবেগের সহিত যুবকদলের নৌকা চলিল। 
কোন্‌ দিকে? যে দিকে নুতন বিধানের নিশান উড়িতেছে। 


১৬ সাধু-সমাগম । 


পতল পি পাশাপাশি শশা শকাশিস্াপপিশশিপাশী? পিন চিত । এত পক দিপিউল পি ছ ০০5 পপ? ০ 


জগজ্জননি, তুমি গ্রীসের জননী, তুমি তোমার স্পুত্র 
সক্রেটিস্কে ক্রোড়ে লইয়] বসিয়|॥ আছ । ঞ্ুঁধে তোমার 
সাধুপুত্র কি বলিতেছেন । তিনি বলিতেছেন “ আমি মুখ, 
আমি কিছুই জানি না, ওরে অবোধ মন, আপনাকে 
আপনি জান।” তিনি আপনার সঙ্ষে আপনি কথা কহি- 
তেছেন। তিনি বাহ্িক বিদ্যার উত্তাপ সন্ত করিতে 
পারিলেন না, তিনি বাহিরের পুস্তক বাহিরে ফেলিয়া 
দিলেন। বাহিরে চারিদিকে অসার বস্ত দেখিয় তিনি 
আপনার হৃদয়ের কপাট খুলিলেন। সেই কপাট খুলিয়! 
তিনি এক বস্তু দ্েখিলেন যাহার নাম অংত্া। সেই বস্ত 
বলিল « আমি সক্রেটিসের আত্মা, আমকে তুমি জান, 
আমার অযোগাতা অসারতা প্রভৃতি তুমি পাঠ কর, 
আমি আজ হইতে তোমার গ্রন্থ এবং শাস্ত্র হইলাম, 
সর্বাগ্রে আমাকে তোমার জানা কর্তব্য 1” এই কথ 
সক্রেটিস শুনিলেন। “আপনাকে জান, আপনাকে 
জান” এই কথা তিনি পৃথিবীকে বলিলেন। সক্রেটিস 
এই আত্মতত্রের অবভার। সঙ্কেটিসের আত্মার ভিতরে 
ভাদেশের আকারে, দৈববাণীর আকারে ঈশ্বর বিশেষরূপে 
কথা কহিতেন। ঈশ্বর বলিলেন * হে সক্রেটিন্‌, আমি 
যখন তোমার রক্ত মাংস সংযোগ করিয়। তোমাকে গণ্ভন 
করিলাম, তাহার মধ্যে ব্রন্মবানী প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম, 
1ই আমার বাঁণীরূপ তেজ তোমার রক্ত মাংসের মধ্যে 
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প্রবেশ করিল তখনই তুমি নে । তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত 
পদ বড় হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সক্ষে দৈববাণীও 
প্রন্ষটিত হইতে লাগিল । তুমি বালাকাঁল হইতে জানিতে 
পারিয়াছিলে, তুমি এক জন পুরুষ, আবার তোমার ভিতরে 
আর এক জন কে জাগ্রৎ ভাবে কথখ কহিতেছে।” 
জগদীশ্বর, সক্রেটিন্হৃদয়নিবাসী ঈশ্বর, তুমিই আমাদের 
ঈশ্বর, তূমিই সক্রেটিসের বুকের ভিতর বসিয়া এত বর্ষ 
পূর্ব্বে তীহাঁর উপদেষ্টা, নেতা ও সহায় হইয়] সর্বদা! 
তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে । পিতা, তোমার কথা শুনিয়া 
নক্রেটিস্‌ পৃথিবীকে কেমন চমত্কার আজ্মতত্ব জবান এবং 
নীতিশিক্ষ! দিলেন ! তাহার দ্বারা নুতন মনোবিজ্ঞান 
শান গঠিত হইল । আগে ছিল অনার পরতন্ব, তাহীর সময় 
আ'ত্মতত্স্র্যা উদ্দিত হইল। প্রথমে খন সেই স্থৃয 
দেখিল, পরে অন্যান্য দেশে সেই স্্য প্রকীশিত হইল । 
সর্বাগ্রে সক্রেটিসের হুদয় মধ্যে সেই আত্মতত্বসথধ্য স্ফুস্তি 
পাইতে ল'গিল। প্রথমে তাহারই মনে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্ত- 
শুদ্ধি, আত্মজ্ঞান গাভৃতি ক্ক্তি পাইয়াছিল । হে হরি, 
তোমার প্রেমসরোঁবরের ধারে সক্রেটসের হুদয়ের ভিতরে 
তুমি আত্মজ্ঞান বীজ পুতিয়াছিলে। সেই বীজ অঙ্করিত 
হইয়া সক্রেটিসের মনোবিজ্ঞান প্রস্তত হইল £. তিনি এথেন্দ 
নগরের যুবাদিগ্রকে সেই মনোবিজ্ঞান, সেই আক্মতত্ব 
শিখাইয়া ভিতরের দিকে কর্ণপাঁত করিতে শিখাইল্গেন । 
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“ বিলাস, ইন্দ্রিয় স্তুখ পরিত্যাগ করিয়! আজক্মতত্ব শিক্ষা 
কর, আপনাকে আপনি জান” যখন সক্রেটিস এইরূপ 
শিক্ষ! দিতে লাগিলেন তখন তীহার শক্রুদল ক্রোধান্ধ 
হইয] বলিল “কে বিলাসের উপর খঙ্জা হস্ত হইয়াছে? 
কে উৎসাহী যুবকদলের মাথা ঘুর ইতেছে ?” এই বলিয়। 
শ্রুর! তীহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইল। পিতা, 
আশ্চর্য্য তব লীলা! সাধুরক্ত ভিন্ন নাস্তিক পৃথিবী 
সদ্গতি লাঁভ করিতে পারে নী, এই জন্য তুমি পৃথিবীতে 
এমন সকল সাধু প্রেরণ কর, ধাহারা প্রাণের রক্ত দিয়া 
অসত্যের গ্রতিবাদ করেন এবং সত্যের জয় প্রতিষ্রিত 
করেন । সক্রেটিসের আক্রমণকাঁরী শক্রদল তাঁহাকে বলিল 
“ রে পাঁষও, তোকে আর এই পৃথিবীতে থাকিয়? যুবর 
চিন্ত হরণ করিতে হইবে না, তোর প্রাণ দণ্ড হইল, তুই বিষ 
খাইয়! প্রাণত্যাগ কর।"' সক্রেটিস অকাতরে এবং অকু- 
ভিত ভাবে সত্যের গৌরব রক্ষার জন্য শক্রুদলপ্রদত্ত বিষ 
খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । তিনি শব্রুদিগকে বলিলেন 
নী-আমি কোন কুকম্ম করি নাই, অকারণে কেন আমাকে 
প্রাণহত্যারূপ পিদাকণ দও দিলে? মা তোমার সন্তান 
কেন কাদিতে ক!দিতে শক্রদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন নী? কেন তিনি বলিলেন না আর আমি কাহার 
চিত্ত আত্মতত্বের দিকে আকর্ষণ করিব না? তিনি কিছুই 
বলিলেন না, তাহার কপালে বিষগ্রভার চির মাত্র দেখা 
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গেল না। ভিনি কিছু মাত্র ভীত হইলেন নাঁ। ভয় 
পাইবেন কেন? সেই বীল্প তোমার বাঁণী শুনিয়া অপার 
ধারীরিক ভীবনকে তুচ্ছ করিলেন। আঁহী। তাহার 
একটু প্রাণ কুর্ঠিত হইল না, তিনি কাহাকেও একটি 
কঠিন কথা বলিলেন না, ভিনি বলিলেন না_-“তোদের 
উপকারী বন্ধুকে তোর! বধ করিলি?” এত যে শক্র- 
দের নির্যাতন, তিনি শাস্তভাবে তাহা সহ্য করিলেন । 
ওরে ছ্রস্ত পৃথিবি, তুই বিলাসে এত মত্ত হলি যে এমন 
সধুকে বিষ খাঁওয়াইলি, এমন হীরকখগুকে নষ্ট 
করিলি? আহা! প্রশাক্ত আত্মা সক্রোর্টস্‌ মৃত্যুর 
সময়েও হাঁসিলেন, এখনও হাসিতেছেন। তিনি সে 
পৃথিবীর কল্যাণ করিতে আদিয়াছিলেন। এক বার 
বলিলেন না “« দোষ করি নাই, কেন বিষ খাইব?" প্রীরূপ 
ভয়ানক বিষের বাঁটী টো চে! করিয় পান করিলেন। তুমি 
দেখিলে সোথার এথেন্স ছারখার হয় এই জন্য তুমি সক্রে- 
টিস্‌কে প্রেরণ করিলে । জীবন অপেক্ষ। মৃত্যু অধিক শিক্ষ 
দেয়, এই জন্য শক্রদিগের হস্তে সকেটিসের মৃত্যু হইল । 
সন্ররেটিদ্‌ বিনীত দুঃখী ছিলেন, তিনি বেদ বেদাস্ত কিংবা 
অন্য কোন শান্তর হইতে আলোক পাইলেন না, এই জনা 
মনের দুঃখে বৈরাগী হইয়া বনে গেলেন। দেই বন তাহার 
মন। হে ঈশ্বর, তুমিই সক্রেটিস্কে বলিলে--“ওহে সম্ভান 
সক্রেটিন্‌, তুমি আত্মতত্বের অবতার এবং সাঁধু শীতিপরায়ণ 
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হইয়া] এথেন্ন নগরের যুবকদিগের কাছে গিয়! দাড়াও ।” 
আস্মতত্ব শিখিলে মানুষ পরলোকেন্ জন্য কত দূর প্রস্তুত হয়, 
সক্রেটিন্‌ শাস্তভাবে মরিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। 
সক্ষেটিদকে তাহার বদ্ধু জিজ্ঞাস! করিলেন, তোঁমাঁকে 
গোর দিব কিরূপে? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, 
“সক্েেটিস্কে গোর দিও ভাই ষদি তাহাকে ধরিতে পাঁর |” 
সক্রেটিস্‌ নিশ্চয়রূপে জানিতেন তাহার আত্ম গ্রেমধামে 
আনন্ধামে চলিয়া যাইবে । যেমন এথেন্ন নীচ ইন্্রির 
সেবায় মত্ত ছিল, সেইরূপ কলিকাতাঁও এখন ইন্দ্রিয় স্মখের 
পশ্চাৎ্ পশ্চাঁৎ ধাবিত হইতেছে, এবং বিদ্যামদে ও যৌব- 
নের আমোদে মত্ত । এখন যদি সক্রেটিস আসিয়! ধমক 
দেন তবেই আমর) বাঁচিব । হরি, সক্রেটিসের চরিত্র আমা- 
দিগের চরিত্রে সঞ্চারিত করিয়! এই দেশের কলাযাণি কর । 
এই দেশের কেহ আপনাকে আপনি ভাবে মা, কেহ আত্ম- 
চিত্ত] করে না, কেহ ছাদের উপর কিতৰা বাগানে গিয়! 
নির্জন চিস্তা করে না। আমাদের পূর্বব পুরুষের! গভীর 
আখজ্বচিস্তাঁয় মগ্ন হইতেন; কিন্ত এখন এই দেশে কেবল 
শ্বেচ্ছচার এবং ইন্দ্রিয়ন্ুখ । হে পবিত্র ঈশ্বর, এই স্তেচ্ছা- 
চাঁরশ্রোত বন্ধ করিয়া] দাও । আমাদিগকে ত্র বৈরাগী, 
আ'ত্মততু ভক্ত মহ/আ্বীর অন্থগামী কর । আমর। আত্মার বাণী 
শুনিতে গুনিতে দেবতত্ব শিখিব। আ'ত্ততত্ব ষাঁর, সর্বতত্ব 
তার, ন্বর্গতত্ব তার, দেবতত্ব তার। সমুদয় জ্ঞানছুগ্ধের সার 
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সক্রেটিসের বক্ষে ঘনীভূত হইয়। রহিয়াছে । এপস এস 
সক্রেটিন্, এস এস সাতত্ব “আপন'কে আপনি জান” 
“1২00৮ 10175501 এই তোমার নাম । হরি মৃষাকে বলিয়া- 
ছিলেন “আমি আছি” এই আমার নাম । তেমনি সক্ররেটিন্‌, 
ভুমি বলিতেছ “আপনাকে জান” “17205155018 এই 
তোমার নাম । আমরণ বাহিক সভ্যতা, বিলাস, বদমায়েসি 
ও নানাপ্রকার পাপ জানিয়াছি, তোমাকে জানি নাই । 
সক্রেটিস্‌ নাম মিথ্যা, তোমার নাম “আত্মতত্ব” শ্রীযুক্ত 
আপনাকে জান,” এস তোমাকে প্রাণের ভিতর আলিঙ্গন 
করি এই নূর্খ আম্মতত্বিহীনদের বাড়ীতে যদি এলে, 
চিরকাল এখানে থেক, সকল অবস্থাতে যেন আমাদের 
আত্মতত্ব প্রন্ল থাকে । বিশ্বজননি, সকেটিসের মা, 
তোমাকে আমাদের ভিতরে পেয়ে, তোমার ভিতরে সকল 
সাধুকে পাইলাম । ওরে মন, ঘর ছেড়ে বহিরে যাস নে, 
“আপনাতে আপনি থেক, যেও না মন কারও ঘরে”, সমস্ত 
এক আত্মতত্বের ভিতরে পাইব। বর্তমান বিশেষ বিধান 
আশ্চর্ধ্য তত্ব প্রকৃশ করিল। এক জায়গায় বসে সমস্ত 
দেখিতেছি। বর্তমান বিধানের নাম সত্যসাগর । রূপের 
সাগরে ডুবিলাম । দেখাও মা, আরও ন্বর্গণের শোভ! 
দেখাও । তোমার সাধু সকলকে রত্ত মাল' করিয়। গলায় 
রাখিব । আহা! সত্যের জন্য সক্ভেটিস অনায়াসে প্রাণটা। 
দিলেন !! এস এস সাধু ভ্রাতা, আমাদের বাড়ী এস, বঙ্গ- 
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দেশ তোমার দেশ, কলিকাতা] তোমার এথেন্প নগর, 
এবার কেহ তোমাকে বিষ খাওয়&বে না । সক্রেটিসের মা, 
সক্কেটিসের পিতা, এস তুমি সক্রেটিদ্কে কোলে করিয়া! 
এস। আশীর্বাদ কর, সক্রেটিসের মত আমরাও যেন 
স্মৃতি, জিতেন্দিয় এবং আত্মজ্ঞ হই । আ'ত্মতত্ব স্ুধ! পাম 
করিয়া আমরা যেন শুদ্ধ এবং ল্্খী হই, হে জগজ্জননি, তুমি 
এই আশীর্বাদ কর। 


শাক্য-সমাগম । 





রবিবার ২ রা চৈত্র, ১৮০১ শক । 

হে প্রাচীন পরমাক্মন্, যুগের উপরে আরোহণ করিয়া 
তুমি অপর যুগে চলিয়া যাইতেছ। তোমার এক চরণ 
এক যুগের উপর আর এক চরণ অপর যুগের উপর | তোমার 
এক হস্ত বুদ্ধের মন্তকের উপর, আর এক হল্তড এই আড়াই 
হাজার বৎসর পর আমাদিগের মন্তকের উপর । তোমার 
পদতলস্থ শাক্যকে এই ভবভয়ে ভীত, পাপভয়ে ভীত নর- 
_নারীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে বল। পিতা, শাক্যমুনি 
কোথায়? এঁ তাহার প্রশান্ত মূর্তি তোমার ক্রোড়ে। ব্রন্দ 
ক্রোড় আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যস্ত বিস্তৃত । সেই ক্রোড়ে 
আমাদিগের প্রিয় ভক্তিভাজন বৈরাগ্যের অবতার শাক্য 
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ঘরসিয়। আছেন । শাক্যদেবের চিদাক্সাকে আজ আমা” 
দিগের প্রাণের মধ্যে প্রবিই করি । তাহার স্বভাব চরি- 
ত্রকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি। তাহার গভীর আত্মার 
প্রীছুর্ভীবে আমরা গুরুতর হইলাম । আমাদিথের প্রাণের 
মধ্যে শাক্যপ্রাণ, আমাদের রক্তের মধ্যে শীক্যরক্ত, আমা- 
দের ভাবের মধ্যে শাক্যভাব। আমর] শাক্যগত হইলাম, 
শাক্য বাঙ্গীলী হইলেন । সকলের বক্ষে শাক্যমুনির আত্মা । 
আড়াই হাজার বৎসর উড়িভে উড়িতে শাক্য পাখী আসিয়। 
আমাদিগের হদয়বৃক্ষের উপরে বদিলেন। সংসারজয়ী 
মহাপুরুষ শাকা আঁমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন! হে 
ঈশ্বর, ফেরোর যন্ত্রণায় যেমন তোমার মুষা মিসর ছাড়িয়। 
শিষ্য নূতন দেশে টলিয়। গেলেন, সেইরূপ হিন্দুদিগের 
উৎপীড়নে মহামুনি শাক্যদেব সশিষ্য দেশাস্তরে চলিয়। 
গেলেন । যদিও বুদ্ধ হিন্দু ছিলেন কিন্তু হিন্দৃস্থান তাহার 
হইল না। হিন্দুগণ তাহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে হিন্দু 
স্থান হইতে তাঁড়াইয়। দিল। পৌত্তলিক হিন্দুস্থান তাহাকে 
মানিল না; কিন্তু তীহার উচ্চ দৃষ্টাস্তে উন্নত হইয় তাহার 
শিষ্যগণ ভয়ানক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া! বিদেশে চলিয়" 
গেলেন । বিদেশে তাহার নামে কত শত মন্দির স্থাপিত 
হইল । প্রভু, তোমার অপার লীল। কে বুঝিবে? বৈরা- 
গ্যের বিরুদ্ধে, বুদ্ধের বিরুদ্ধে কোটি কোটি লোক দণ্ডায়মান্‌ 
হুইল । কিন্তু বীরপুরুষ বুদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন “আমি 
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বেদ ব্রাহ্মণ মানি না, জাঁতি ভেদ মানি না।” বুদ্ধের 
আন্দে।লনে হিন্দুস্থান টল্মূল্‌ করিষ্কুত লাগিল। গোঁতমের 
ধশ্ম ভেদাভেদ বিনাশ করিয়]! সমস্ত একাকার নিরাকার 
করিল। সে কি গৌতমের প্রতাপ? না! তাহ! ব্রন্মের 
মহিম|। ত্রাহ্মধ চগ্াঁলের ভেদ রহিল না। এক নূতন, 
জাতি, বৌদ্ধ জাতি, চিন্তার জাতি, সমাধির জাতি, নুতন 
ইজরেল্‌ প্রন্থত হইল । শ'ক্যের জয় হইল । নুতন সমাজ 
তিনি স্থাপন করিলেন । হে ঈশ্বর, তুমি যখনই নূতন বিধান 
স্বপন কর, তখনই তোমার মনোৌনীতদিগকে পুরাতন হইতে 
বাহির কর । শাকাদেবের নুদ্তন বিধান নুতন সেনাপতি 
লইয়। প্রবল বেগে চলিয়া গেল । তিনি চিন্তা এবং ধ্যানের 
বলে অভিমান উড়াইয়। দিলেন । অথচ তিনি বলিলেন, 
মন্বষ্যের কাছে মাথা হেট করিব না, ক্রাক্মণের অজ্ঞাত, 
বেদের অতীত পরাবিদ্যা শিখিব। বুদ্ধ নিজের বুদ্ধি 
প্রভাবে নিমীলিত নয়নে যে রাজ্য দেখ! যায় সেই রাজ্যে 
চলিয় গেলেন । তিনি এক বৌদ্ধ জাতি, জ্ঞানীর জাতি, 
বৈরাগীর জাতি গঠন করিলেন । এক দিকে তিনি বেদ 
বেদাস্ত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত অস্বীকার করিলেন, আর এক 
দিকে দীননাথ, তুমি তাহাকে ছুঃখের এমন আকাঁর দেখা- 
ইলে যে, তিনি জীবের প্রতি দয়ার্র হইয়] পৃথিবীকে দুখ 
হইতে মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মন্ঈয্যের রোগ, 
জর, মৃত্যু দেখিয়া তিনি বলিলেন--“আর জীবের ছুঃখ 
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লহ করিতে পারি না । ষাহাতে এ সকল ছঃখ নিবারণ হয় 
ভঙ্জন্য আমি গ্রাণ দিব' আমি মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিব, আমি 
ছুখ কষ্ট রোগ ও মৃত্যু নিবারণের মন্ত্র অন্তরে সাধন করিব ।” 
এক দিকে পুরোহিত এবং পুরাতন শান্তর গর্ব চূর্ণ করিয়া 
মন্ষোর একজাতিত্ব প্রমাণ করিয়া উদ্ারত শিক্ষা দিলেন, 
অন্য দিকে কিসে জীবের ভুঃথ যায়, এই চিত্তা করিয়া এক 
নুতন বুদ্ধির পথ, নুতন জ্ঞান, নূতন চৈতন্যের পথ প্রকাশ 
করিলেন । নির্ব্বাণ, সমাধিযোগে ডুবিতে ডুবিতে তিনি 
দেখিলেন এক স্থানে এমন অবস্থ। আছে যেখানে 
ছুঃখ নাই। সেই অবস্থা নির্বাণের অবস্থা, সেই পথ 
নিবৃত্তির পথ । তিনি দেখিলেন জীবের মনে বাসনার 
আগুন, ইচ্ছার আগুন, প্রবৃত্তির আগুন, ইতা'দি নানাপ্রকার 
আগুন জলিতেছে, শান্তি জল ঢালিয়া এ সকল অগ্নি নির্বাণ 
করিলেই জীবের ছুঃখ দূর হয়! এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ 
করিয়া? নিশ্চিন্ত বৈরাগী না হইলে জীবের ছুঃখ দূর হয় না। 
যখন বুদ্ধ সাধন দ্বার এই মতা লাভ করিলেন খন 
তিনি আপনাকে গাপনি বলিলেন-- “ধন্য আমার মন, 
ধন্য আমার মন! নির্বাণ সুখ সম্ভোগ কর ।” যাহাতে 
জগৎ তরিবে, মানুষের গতি হইবে, যিনি সেই নির্ব্বাণ 
পথ আবিষ্কার করিলেন আমরা আজ তাহার কাছে 
ভিখারী হইয়া, দাস হইয়া আসির়াছি। হে ঈশ্বর, এ তিনি 
তোমার বক্ষের মধ্যে চক্ষু নিমীলন করিয়। দুই সহজাধিক 
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বৎসর সমাধিযৌগে অগ্র রছিয়াছেন, ক্রমশঃ তাহার সমাধি 
গতীরতর হইয়। আসিয়াছে । তিনি ধনের অহঙ্কার, মানের 
অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার এবং সকল প্রকার জাল। 
নির্বাণ করিয়াছিলেন । তোমার এ পুত্রের হাতে সকল 
জালার ওষধ আছে। সহত্র যন্ত্রণর কাতর হুইয়! উত্থার 
নিকটে আঁসিলে উনি ফু' দিয়া, জল ঢালিরা সকল অগ্নি, 
সকল জ্বাল নির্বাণ করেন! যদিও তিনি মুখে বলি- 
লেন না; কিন্তু তাহার জীবন বলিতেছে--“আয় আর 
ছংখদগপ্ধ জীব, আয় আয় শোকভারে ভগ্ন জীব, আমার 
কাছে আয়, যাহাতে তোদের ছুংখ জ্বাল নির্বাণ হইবে, 
আমি দেই মহৌষধ পাইয়াছি, তোদের সেই মহৌষধ 
দিব, আর ভোদের সকল জালা নিবৃত্ত হৰে, আমি 
নির্বাণ জলে সকলকে শীতল করিব ।” এই নির্বাণ কথাটা 
আড়াই হাজার ব্সর চলিয়। আমিভেছে। বুদ্ধ বলি- 
লেন--“আমি জীবের ছুঃখ জুড়াইয়। দিব ।” তিনি বলি" 
লেন না-"আমি ধশ্ব দ্রিব, পুণ্য দিব ।” কিন্তু তিনি 
বলিলেন “তোর। কাদিতেছিস্‌, তোদের অশ্রু মুছাইয়া 
দিব ।” মহামতি শাক্যমুনি ছুঃখনিবৃত্তির অবতার । বিষয়- 
বাসন! এবং স্থখ-বিলাস সমুদয় ছুঃখের হেতু, এই জন্য তিনি 
স্গথবিলাসের স্থান ছাড়িয়। গাছতলায় গিয়া বসিলেন । 
শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়। তুমি কি দেখিলে? তুমি কি 
পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গর, কি তুমি অন্থভব করিলে? 





'শাক্য-সমাগম | ৯৭ 


বল ছে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ত পাইলে? তোমার 
ষে এত বড় রাজ্য ছিল, আনারাসে তুমি তাহা পরিত্যাগ 
করিলে !! কিরূপে তোষার মনে এত তেজ হইল ? বিশ্ব 
জননী যখন তোমাকে স্থজন করিলেন তখন তোমার প্রাণের 
ভিতরে এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়। দিয়াছিলেন 
যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন 
লাভ করিলে । পৃথিবীর দুঃখ জাল] নির্বাণ করিবার জন্য 
তুমি কি অপূর্ব স্বগণয় পদার্থ সঙ্গে লইয়া! আসিয়াছিলে ? 
ভুমি জননীর নিকট কি গৃঢ় মন্ত্র শিখিয়! আসিয়াছিলে ? 
ভোমার কোন ইচ্ছ! বা প্রবৃত্তি ছিল না, তুমি সমস্ত গুবৃ- 
ত্বির আগুন নির্বাণ করিয়াছিলে, তুমি কিছুই কামন। 
করিতে ন।। তোমার শিষ্য দরিদ্র বৈরাগীগুলি ভিক্ষা 
চাহিতেও পারে না। হেশাক্, হে বৈরাগ্যের অবতার, 
ছে হরিসস্তান, বল, তোমার জীবন বৃত্তান্ত বঙ্গ, তোমার 
প্রাণের ভিতরে নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্জন সামগ্রী 
রাখিয়। দিয়াছিলেন। তুমি কিরূপে সকল দুঃখ জ্বাল। 
নির্বাণ করিলে ?*তোমীর পথাবলম্বীরা বৈরাগী । তাহার 
কল্য কি আহার করিবে জানে না, ভিক্ষাও করিতে পারে 
না। এমন ছুঃখ দরিদ্রতার ধশ্শ তুমি প্রচার করিলে, 
অথচ বড় বড় রাজা সকল তোমার শিষ্য প্রশিষ্যের পদানভ 
হইল ।. বৈরাগ্যের নিকট রাঁজার মস্তক অবনত, বৈরাগীর 
কাছে সম্রাট বশীভূত । শাকামুনি, পৃথিবীর নৃপতিরা। 
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তোমাকে রক্ষা করিল নী; কিন্তু তোমাকে এবং তোমাৰ 
বন্ধুদিগকে বাঁচাইলেন হরি। তুদ্সি বৈরাঁগাধাঁমে মহা- 
ধনী ছিলে । বৈরাগাধন, নির্বাণরত্ব পাইবার জনা, 
তুমি রাজত্বস্ত্রী পুত্রাদি সর্ধগগ ছাড়িলে। ধন্য তাহার! 
বাহারা সত্যের জনা সকলই ছাড়েন! পৃথিবীর অসারতা 
বুবিয়া সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলে ; 
স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাড়িতে 
পাঁর। এই জন্য স্বর্গ হইতে তোঁমার মস্তকের উপর পুষ্প 
বৃর্টি হইল, ধর্শরাজ্যে কসর ঘণ্টা বাজিল, তোমার শবর্গের 
পিতা তোমাকে গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন করিলেন ৷ 
তোমীর উচ্চ বৈরাগ্য এবং গভীর ধানের কথা! শুনিয়' 
পৃথিবীর বড় বড় রাজারা বলিল “ আমর) এ ধর্ম হণ 
করিব ।” কোথায় তিব্বত, কোথায় চিন দেশ, কোথায় 
 ব্রন্গরাজ্য, এ সকল স্থান তোমার ধন্ম গ্রহণ কধিল। হে 
গ্রোতম, তুমি এখনও চক্ষু মুদিত করিয়] বসিয়া আছ। 
তুমি পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্ববাণের পথ, জীবে দয়া! 
দেখাইয়াছ। তুমি জীবে দয়ার অবতাঁর ১ তুমিই বলিলে-_ 
“একটি পোকাও মারিও না, জীব হিংসা করিও না” 
ভোমারই জীবনে সকল ছুঃখনিবৃত্তির উপায় ঘনীতু 
হইয়াছিল | তোমার দয়ার্জ হৃদয় কাহারও দুঃখ সহ্থ করিতে 
পারিত না । পাপী কষ্ট পাইলে তোমার কট হইত | ছুঃখের 
অবস্থ! তোমার সহ্য হইত না, ভুমি সর্বত্র ছুঃখ নির্ববাণ 


শাক্য-সমাগম । ২৯ 
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করিতে চেষ্ট। করিতে । তোমার আত্ম! বলেন “কাহাকেও 
হুথে দিও না, কাহারও ইঃখে উদাসীন থাকিও ন11" সে 
নিষ্ঠুর হৃদয় ষে এই নির্ববাণমন্ত্রবিরৌধী । সে শাক্যের 
শক্র যে কোন জীবকে কষ্ট দ্েয়। 

হে দয়াময় ঈশ্বর, আমরা তোমার ঠঃক্ের অভ্যস্ত 
বিরোধী, জীবের ছুঃখ দেখিয়া! আমদের ভুঃখ হয় না। 
আমর] বলি পৃথিবীর ছুঃখের আগুন জ্বলুক, কাম, ক্রোধ, 
লোভ, হিংসা প্রভৃতি জীবের মনে জলুক, তাহাতে আমী- 
দের কি? নাথ, এই নিষ্ঠুরতা অপরাধের জন্য আমাদিগকে 
দণ্ড দাও । আমাদিগকে যথার্থ বৈরাগ্য এবং দয়। শিক্ষা] 
দাও। গুরু, তোমার আশীর্বাদে আমর1 তোমার আলোক 
দেখে নূতন দেশে যাইব । পুরাতন পুস্তকের মুত জ্ঞানের 
মধ্যে থাকিব না। পুস্তকের রজ্জ,তে বদ্ধ হইব নী, যেখানে 
ভূমি নূতন রাজ্য বিস্তার করিতেছ সেখানে যাইব | পুরাঁভন, 
মত পুস্তকের বিদ্যাভিমানী হইয়া! আমাদিগের বৃদ্ধি খুলিল, 
না। এই বিদ্যাভিমানের পদতলে পড়িয়! প্রাণের প্রাণ ঈশ্ব- 
রের প্রত্যাদদেশ দ্বেববাণী শুনিতে পাই না। -বাহিক কজিত 
বেদ অন্তরে প্রত্যাদেশম্োত বন্ধ করিতেছে । এই জন্য 
বৃদ্ধ মাথা তুলিলেন। বুদ্ধের আত্মা শত শত বহত্রর, 
পর এখনও বলিতেছেন, “ওরে এখনও আমি আছি । আহি 
বাহিরের বেদ বেদাত্ত মানি না, আমি নৃতন বিধান স্থাপন, 
করিরাছি, আবার তোরা বাহিরের বিদ্যামদে মত হইয়া 
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ছিদ্‌? আবার আমার উপরে নির্যাতন ?” এইরূপে ভাহার 
পল্তশির আত্মা বিদ্যামদরূপ অর্ট্ুর বিনাশ করিতেছে । 
বুদ্ধদেব উঠিতেছেন, আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠি। 
উঠিয়া, জননি, যেখানে জড়ের প্রদুত্ব নাই, জ্ঞান, পৌরো- 
হিত্যের অভিমান নাই, তোমার আজ্ঞান্গসারে সেখানে 
খাঁক্যের নির্বাণমন্ত্র সাধন করিয়। শুদ্ধ এবং স্ুখী হইব । 
যখ তুমি কুপা! করিয়া! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া! যা, 
ভোয়ার শ্রীচরথধে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা । 
বিশ্বর্থননি, তোমার যোগীকে তুমি কোলে করিয়া 
আমাদের নিকট বসিয়া আছ । ভোমার যোগী আমাদের 
সঙ্গে কথ! কহিলেন না, উনি কেবল উহ্বার গতীর যোগ 
সমাধির অবস্থা দেখাইলেন । কি চমৎকার মূর্তি! উহার 
প্রশান্ত মুখ দেখিয়া! পৃথিবী শুদ্ধ হয়। তুশ্চিন্তা, তুভাবন।, 
পাঁপ একেবারে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন । শুন তনু 
তাহার | আ্রননি, কবে আমব' এরূপ বৈরাগ্যে শুদ্ধ হইব? 
সবলনি, ভোমার এই ছুরস্ত সংসারী বক্তানদিগকে উহার 
ন্যায় নির্বিকার করিয়া লও। মাঁ,"তুমিত বৈরাগা 
কার! উহ্ীকে জিতেন্দ্রিয় করিয়। দিয়াছ, আমাদিপেরও কিন্তু 
উপার কর । উহার ন্যায় শাত্মুর্তি বৈরাগী না হইলে 
আমাদের ছ:ঃথখ নিবৃত্তি হইবে না। তুমি আশীর্বাদ কর 
উচ্বার গাঁয়ের পবিত্র বৈরাগ্য বাতাস আমাদের গায়ে 
লাগুক । উর্থার যে ভয়ানক কঠোর বৈরাগ্যত্রত, এখানে 
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ফাকি দিবার সম্ভাবনা! নাই । যে ছুঃখীর মত টা 
হইয়া গাছতলায় বসে*না সে বুদ্ধের রাজ্যে যাইতে 
পাবে না। বুদ্ধের নিকট ষাইতে হইলে সংসার কাপ 
ছাড়িতে হয়। পুরাতন ইন্দিয়তস্থ ছাড়িয়া নূতন ভাগ- 
বতী তন্থ গ্রহণ করিয়া: তাহার নিকট" গমন করিতে 
হয়। হে জননি, শাক্যের বৈরাগ্যস্মরণার্থ, শাকোর 
ভাব উদ্বোধনার্থ যেখানে তোমার পবিত্র শাক্য সাধন 
করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে আমরা এই বৃক্ষধণ্ড এবং 
প্রস্তর খোদিত শাকানূর্তি গুলি আনিয়া রাখিয়াছি। বুদ্ধ 
শাকা গয়াতে সিন্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আমাদিগের মনের 
যধো কোথায় প্ররুত গয়! আছে তুমি আজ দয়া করিয়া 
আমাদিগকে দেখাই) দেও। এক দিন তুমি, জননি, 
আমাদিগকে দেই বাহিরের গয়াতভে লইয়া গিরাছিলে, 
আজ তুমি দয়] করিয়া আমাদের অন্তরে যথার্থ গয়া এবং 
প্রকৃত বৈরাগ্যবুক্ষ দেখাণ্ড। সেইশাকোর ভাব প্রকাশ 
কর, ধাহার চক্ষে ধ্যান, ষাঁহার সমস্ত শরীরে সমাধির লক্ষণ । 
তিনি যাকে দেখেন্ধ তাকে বলেন "শাস্তি; শাস্তি শান্তিঃ 
নির্বাণ, নির্বাণ, নির্বাণ 1৮” এবার শাক্যের প্রভাৰে 
সকল দু্ষশম্মের গ্রবৃস্তি নির্বাণ হইবে । হে পবিত্র ঈশ্বর, 
তুমি দয়া করিয়া আমাদের দেহ হইতে বিলাসরূপ পরিচ্ছদ 
কাড়িয়। লও । 

কে অস্মন্, হে মন, ফকীর হও, গাছতলায় বস। 


৩২. সাধু সমাগম | 
জাজ প্রিয়তম শংক্যমুনির উৎসব হইতেছে, আজ ভালরূপে 
টৈবাগ্যব্রত গ্রহণ কর, আজ রাজবশ ছাড়িয়া ফকীরের 
কাপড় পর | ক্ষণকাল এ বৈরাগ্য-বৃক্ষতলে বস। মন, 
বসিয়াছ £ ডাকি শাক্য মুনিকে? এস এস শাকাদেব, 
শীগ্র এস, এই মনের ভিতর আবিষ্ৃতি হও । মনের ভিতর 
শান্তি আসিতেছে, আঁর মনের মধ্যে কোন অসঙ্গত কামনা 
নাই, আর ইন্দ্রিয়াসক্তি নাই। ঢের কুপ্রবৃত্তি জলিয়! 
উঠিয়াছিল, স্বর্গ হইতে জননী জল ঢালিয়! সে সমস্ত নির্ব্বাণ 
করিলেন । মর আজ্ঞাতে স্বগ হইতে বুপঝাঁপ_ করিয় বৃষ্টি. 
আসিল । অনাপক্তির বৃষ্টি, বৈরাগ্যের বৃষ্টি, নির্বাণবৃষ্টি । 
আজ হইতে আমর নির্বাণপন্থী হইলাম । 

মা, নির্বাণরাজ্য আদিতেছে। তোমার ন্পুত্র শাক্য- 
সিংহকে পাঠাইর়াছ ; তোমার শাক্য নির্ধধাণের অবতার |. 
ষেশাক্যকে গ্রহণ করে তাহার কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত: 
জাল। যন্ত্রণ! নির্বাণ হয় । যে কাম ক্রোধে অধীর হয়, ষে. 
সংসার আসিতে অস্থির হয়, যে বিযয়লালসায় চঞ্চল হয়, 
সে শাক্যের শু । হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা ৫করিয়। আমাছি- 
গকে শাকোরর বন্ধ এবং শাক্যকে আমাদের বন্ধু করির। 
দৈশ । এই আশীর্বাদ কর, যেন আমরা সকল প্রকার 
সংসার জাল! পাপের জ্বাল নির্বাণ করিতে পারি । ছে. 
নিক্ষলঙ্ক পুণাময় ঈশ্বর, ভুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের, 
বৈরাগ্যবিহীন মন্তকের উপরে তোমার শ্ীচরণ স্থাপন কর, 
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এঁচরণ স্পর্শে আমর। নকল লালস। ছাড়িয়া, সকল ছুঃখের 
আগুন নির্বাণ করিয়। শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এই আশ। 
করিয়া ভাই ভগ্রী সকলে মিলিত হইয়! তক্তির সহিত 
আমর) তোমাকে বার বার প্রণাম করি। 





খধষিদিগের সমাগম | 





রবিবার ৯ চৈত্র, ১৮০১ শক । 


হে দয়াময় প্রাচীন ব্রন্ম, হে অনাদ্যনস্ত দেবতা, হে পিতা, 
কুপা করিয়। অদ্যক্যর উত্সব মধ্যে প্রকাশিত হও । দয়? 
করিয়া! এই উত্সব সফল কর। এক পর্বতের উপরে 
উঠিয়া তোমার প্রিয় মুষা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া: 
তোমার বিধি গ্রহণ করিলেন আর এক পর্বত শিখরের 
উপর তোমার প্রিয় ষিগণ তোমার যোগ ধ্যানে নিযুক্ত । 
তাহার আশ্রম নিম্ফাণ করিয়। নির্জন পর্বতের উপর বসিয়! 
আছেন। তোমার অনুগত মুষ তোমার মুখের কণা 
গুনিবার জন্য বারবার পর্বতের উপর উঠিতেন, এবং 
তোমাঁর মুখের আদেশ শ্রবণ করিয়া! ইজরেল বংশকে 
ভোমার নির্দিষ্ট দেশে লইয়। গেলেন; কিন্তু খধিগণ তাঁহার 
ন্যায় নহেন, খধিরা নেত। হুইয়। লোককে চালাইবার চেষ্টা 
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করিলেন না, তাঙাদিগের আশ্রমে ধর্মপ্রচারের আড়ম্বর 
নাই। তীহারা একাঁএকা গর্ভীর যোগ ধ্যানে নিমগ্ন । 
কেহ গাছতলায়, কেহ ঝোপের ভিতরে বসির ব্রহ্মচিত্তা 
করিতেছেন । সংসারাশ্রমের কার্ধায শেষ করিয়া! কত 
যে!গী জীবনের সন্ধাকালে, ছে হরি, তোমাকে তাহাদিগের 
অমন্ত জীবন মন সমর্পণ করিয়া] নিশ্চিন্ত মনে তোমার 
ভজন সাধন করিতেছেন । গ্িহদী মুষার এক পাহাড়, 
খষিদিগের আর এক পাহাড় । এক পাহাড়ের উপরে, 
ছে হরি, তুমি তোমার প্রিয় যিছুদী সত্তানকে বিধি দিলে, 
আর এক পাহ্থাড়ের উপরে তুমি খবিদিগকে যোগ শিক্ষা 
দিলে । এক বিধানে বিধি দিভেছ, আর এক বিধানে 
প্রকৃত যোগধন্মতত্ব প্রকাশ করিতেছ। ওখানে ধরব 
যাত্রার আরক্তের সময় ভয়ানক উদ্যম উৎসাহ, তশ্ধ্যে 
তোমার আদেশ, এখাঁনে যোগর্ষি সকল জীবনের সায়ৎ” 
কালে (যখন প্রাণক্্যা অক্তমিত প্রায় ) তোমার ধানে 
নিযুক্ত | ওখানে তুমি কম্মী দেব হইয়! তোমার বিশ্বাসী- 
দিগকে কর্মে নিুক্ত করিতেছ, এখান্মে যোগেশ্বর হইয়া 
যোগীদ্দিগকে গভীর যোগে মগ্র করিতেছ। এ পর্বতে 
কত নিয়ম, কত «কুম; এই পর্বতে নিয়মের পরিসমাপ্তি 
ধ্যানেতে । ওখানে মুষা সহশ্র সহ লোককে সঙ্গে লইয়। 
চলিতেছেন, এখানে কেহ কোথায় নাই, কেবল এক' 
এক নির্জন পর্বতে এক এক যোগী “ একযেবাদ্িতীর়ম * 
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« একমেবাঁছিতীয়ম্‌ ” এই বেদবাক্য উচ্চারণ করিতে” 
ছেন। এক পাহাড়ে ইহা উচ্চারিত্ত হইতেছে, আর এক 
পাহাড়ে ইহ] প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উচ্চারণ করিলেন যোগ, 
গুনিলেন যোগেশ্বর । যোগী যাহা বলেন তাহা বাস শুনে, 
গাছ শুনে, আর পাহাড় শুনে । হে হরি, তোমার প্রিয় 
ক্ষষিদ্িগের আশ্রম কেমন পবিত্র মনোহর স্থান । তোমার 
শ্বদেরি খশ্বর্যয দেখাইয়। তোমার স্ুপণ্ডিত খবিদিগের মন 
যোহিত করিয়া রাখিরাছ, তাহার! তোমার কাছে এত ধন 
রত্ব পাইধাঁছেন ষে তাহার? আঁর সকল ধন তুচ্ছ করিয়াছেন । 
গুনিলাম যেখানে ভোমার যোগিগণ বসিতেন সেই স্থানের 
চারিদিক ব্রদ্দতেজে আলোকিত হইত । তাহারা এমনই 
জিভেন্দ্িয় ধ্যানশীল এবং ব্রন্ষপরায়ণ ছিলেন ষে তীহাদি- 
গের নিঃশ্বাসে সমস্ত পাপরাশি ভন্মহইত এবং সমুদর 
বাধ! বিপত্তি চলিয়া যাইত । তাহারা এমনই গম্ভীরভাৰে 
বক্ষসহবাস সম্ভোগ করিতেন ফে বাহিরে জড়জগৎ্ আছে 
কিন! তাহার। জাঁনিতেন না। গভীর নির্জন বুক্ষতলে 
রসিয় তাহার! ত্রঙ্গসহবাস সম্ভোগ করিতেন। একটি গাছ 
আর দুইটি সুন্দর পক্ষী, তৃতীয় পক্ষী, কিংব? চতুর্থ পক্ষী 
ছিল না। তন্মধ্যে একটি পাখী তুনি হে হরি এবং আর 
একটি পাখী যোগী । একটি খাওয়াচ্ছেন আর একটি খাচ্ছে 
দেখাচ্ছেন, আর একটি দেখছে; একটি ব্রন্ষ, আর 
একটি ব্রাহ্ম, একটি শিব, আব্র একটি জীব । একটি প্রাণের 
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পেশিতে 





প্রাণ আর একটি প্রাণ, একটি চক্ষুর চক্ষু, আর একটি চক্ষু, 
একটি শ্রোত্রের শ্রোন্র, আর এঁকটি শ্রোত্র। পক্ষীতে 
পক্ষীতে বড় প্রণয় | প্রাচীন কালে হিমালয়ের উপরে 
আর কিছু ছিলনা । কেবল এই ছুই পক্ষীর প্রণয়লীল। 
হইল। ছোট পাখী আশ্রিত হইয়| বড় পাঁখীকে মানি- 
তেছে। এই দয়া কর, হরি, এই দুই পাখীর যত যেন 
সাধন করিতে পারি। এই দেহের মধ্যে দুইটি পাখী 
একত্র হইয় থাকিবে । এই ছুই পাখীর মিলনই যোগ, 
এই সমাধি, এই ব্রন্দ দর্শন । জীবাস্্ পক্ষী পরমাস্্ব 
পক্মীর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেই যোগ হয়। জননি, দেহের 
মধ্যে পাখী দেখাও । পাখী না দেখিয়া অত্যন্ত হূর্দশা 
হুইয়াছে। জীবাত্ম। পরমাস্ম! পরম্পরের সখা, এইটি উটিকে 
ছালবাসেন, উটি এইটিকে ভালবাসেন । গাছের উপরে 
পাখীর মদ্গা। ছুই পাখীর সৌহার্দ। এক পাখীতে যোগ 
হয় না। হে পরম পিতা, এই যোগতত্ব শিখিবার জন্য 
আমর! এই খষিদিগের যোগপর্বতে আসিয়াছি। এই 
পর্বতের এক এক শিখরে বসিয়! এক এক যোগী, এক 
এক মুনি ধ্যান করিতেছেন । ইহাদের কাহার মনে আর 
*সারের মান সম্্রষ পাইবার ইচ্ছা! নাই । মানষকে দেখা- 
ইবার জন্য ইহারা কোন প্রকার ধশ্মাড়ম্বর করেন না। 
লোকের স্তুতি নিন্দার প্রতি ইহাদিগের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। 
হে করুণাসিদ্ধু, ইহাদিগের অস্তদূ্তি এমনি উজ্জ্বল যে ইহার] 
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প্রতাক্ষরূপে তোমাকে এবং তোমার নিরাকার স্বর্গরাজ্য 
দেখিতে পাঁন। এই ষে গুপ্ত ব্রহ্ম লইর়1 অজ্ঞাতবাঁসে থাক, 
এবং গোপনে মাধন করা এই যোগীর ভাব । লোক 
দেখান ভাব তাহাদের একটুও ছিল না! এইযে ইহার! 
শাস্তমনে তোমার ধ্যান করিতেছিলেন, ইঙ্বার] জানিতেন ন1 
যে আজ চারিহাজার বৎসর পরে আমরা ইহাঁদিগের 
প্রশংসা করিব এবং ইহার্দিগের ভাব গ্রহণ করিব। 
হে আত্মবিস্বত খবিগণ, তোমাদিগের ধ্যাঁন খাটি, 
আমাদিগের সাধন ভজন যোগ ধ্যান অসার এবং অনত্য- 
মিশ্রিত । তোমরা একেবারে বাহিরের সমস্ত ছাড়িয়া 
এক মাত্র ঈশ্বরকেই সার করিলে । গোপন হইল তোমাদের 
নাধন ক্ষেত্র । মাহ্থষের চক্ষু কর্ণ ধেখ;নে যায় নী, সেখানে 
তোমাদের সাধন ভজন । আর্যাঝষিগণ, তোমরা লঙ্জ। দিলে 
আমাদের। তোমরা নিঃস্বার্থ যোগী ছিলে । তোমা- 
দিগের মাথার উপরে কত বত্মর চলিয়া গেল, দাঁড়ি চুল 
পেকে গেল, তবু তোমরা যেখানে ছিলে সেখানেই পড়ে 
রহিলে। একাগ্নতকার সৃভিত একেবারে মগ্ন হয়ে রহিলে। 
সন্ত্রস্ত যোগিকুল, কিরূপে পাইলে যোগ ধন? একা 
এক) বসে এত সখ পেলে? খধি, বল তুমি গোপনে কি 
দেখ, কি ভাব, কি খাও? তোমার চোখ খুলতে ইচ্ছ। 
ইয় না? তোমর মা বাপ তোমার নিকটে আনিলেও 
তুমি চোক খোল না কেন? ওহে. ধষি, তুমি সংসারকে 
& 
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একেবারে অগ্াহ্ন করেছ । এত বড় সুন্দর ব্রদ্মাণ্ড তোমার 
দেখতে ইচ্ছা হয় না? তুমি অন্ধ নহ, কাল! নহ, অথচ ইচ্ছা 
করে অন্ধ কাল! হয়েছ। তুমি ভিতরে এমন ব্ধূপ দেখেছ, 
এযন কথা শুনেছ যে বাহিরের রূপ শব্ষ আর তোমার 
দ্বেখিভে শুনিতে ইচ্ছা হয না । যাজ্বন্ক্য, তোমার স্ত্রী 
মৈত্রেয়ীকেও তুমি ভূলাইয়! এ অস্বতরাজ্যে লইয়া গেলে। 
ভুমি আপন ভার্ধ্য সহ ধর্মচর্চা কর, যোগপথ্ে যাও? 
তোমার সুখের ইচ্ছ! নাই? তুমি সংসারের অতীত হয়েছ? 
কি ধন পেয়ে ভুমি এত উচ্চ হলে? স্বর্ণেতে তুমি স্ত্রীকে 
টানিয়! লইয়া! গিয়! বনিয়াছ ? যোগস্থলে ভার্ধযা, অসাধা 
সাধন করিলে । আমাদের গালে চুণ কালী দিলে, লজ্জা 
দিলে । তোমার স্ত্রী মান্থুষ আমাদের জ্রীও মানব, কিন্ত 
তোমার মত অমন স্বামী পাবেন কে? তোমার শ্রী 
রলিলেন “যাহাতে আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি 
করিব.” তোমারই শান্তিকুটীর, তোমার কুটার বড় পরি- 
ক্কার, তোমার আশ্রম দেখিতে বেশ । ভগবান ববে আছেন 
এখানে । কোথায় আমাদের আধ্য খখি যোগী সকল ? 
কোথায় সেই যোগিনী .সকল? অশরীরী চিদাস্ব। সকন্দ 
পরমাঁত্মাতে ভুলিয়া আছেন । তাহার আর্্যস্থান হিন্মুস্থা- 
নের মাথার মুকুট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন । তাহা- 
দের বংশে জন্মিয়া আমরণ এমন নীচ হইয়াছি! হে জগ- 
দীশ, তোমার বেদব্য।স ভোমার যাজ্ঞবান্ক্য কোথায় ? সেই 


খষদিগেরঃসমাগম | ৬৯ 
সকল খষিদিগের তেজে এই দেশ বেচে আছে। হরি ছে, 
তীহার৷ সমুদয় ছেড়ে চক্ষু বুজে যোগাঁসনে বসিতেন। 
তোমার ভারত খষিদিগের বাসস্থান বলে প্রসিদ্ধ । তাহারা 
নিরাকার আকাশকে জড়িয়ে ধরিতেন, তাহারা খাটি জ্ঞান 
পদার্থ ধারণ করিতেন, বস্ত পূজা করিতেন, অন্ধকার শুন্য 
ভাঁবিতেন ন!. নিরাকার পরমাত্মীকে পুজ্র বিত্ত হইতে 
ভালবাসিতেন ৷ তুমি তীহার কাছে সত্যম্‌ ছিলে । মষাঁকে 
যেমন তুমি পর্বতের উপরে বলিলে “ আমার নাম আমি 
আছি,” খষিদিগের নিকটেও তুমি “অহমস্মি” বলির 
সত্যংরূপে প্রকাশিত হইয়াছ। তাহার] পুতুল মানিতেন 
না, তাহারা যথার্থ নিরাকার ত্রন্মবাঁদী ছিলেন । তাহার! 
সতাপরায়ণ হইয়া! সচ্চিদানন্দের পূজ। করিতেন । সত্য 
তুমি, চিৎ তুমি, আর আনন্দ তুমি । তোমার যোগীর! 
যোগানন্দরস পান করেন। কিবা খান! একটু ছুগ্ধ, 
ছুটো। ফল ! অরথ্যবাঁদী তাহারা, মাঁধবী লতা, পঞ্চবটী এবং 
সমস্ত প্রকৃতি তাহাদের বন্ধু । মধুর প্রকৃতি আলিয়া খবি- 
দিগের বাড়ীতে গ্হাস্ছেন। প্রকৃতির গাস্তীর্ধ্য প্রকৃতির 
যাধুরধ্য তাহাদিগকে মুগ্ধ করিত ৮» খ্ষি খারাপ স্থানে 
থাকেন না, যেখানে প্রকৃতি প্রাণ পরিতোষ করে সেখানে 
খধির আশ্রম । প্রকৃতি সংসারাসক্ত বিকৃত মন্ুব্যের 
চিকিৎসক । খধি প্রক্রতির স্সুথে সুখী । ব্রন্ষধ্যান, বন্ধ- 
জ্ঞান, ব্রন্দানন্দরসপান খষির জীবন, বাহিরেও খবষি স্ুখের 


£৪ সাধূ-ঞ্ঈমাগম | 
রাজ্য দেখেন। সবুজ গাছগুলি, সুন্দর ফুলগুলি, সুমিষ্ট 
ফলগুলি এবং সুন্দর পাখীগুলি দেখিয়। খধি প্রকুতির 
সঙ্গে এক হইয়া বলেন “আশনন্দং ব্রহ্ম ।” খবি আনন্দে 
নষ্ট হইলেন, আনন্দে জীবিত হইলেন, আনন্দে বিলীন 
হইলেন । ক্রন্দম বস্ত তাহার স্পর্শ করিতেন । ত্রন্দের 
প্রাছুর্ভাব, ত্রন্মের বিকাশ, ব্রদ্মের নিংশ্বীস মধ্যে তাহার! 
বাস করিতেন । খধিগণ আমর] নিশ্নদেশ হইতে তোমা- 
দের পাহাড়ে এসেছি, তোমাদের আশ্রমের বাতাঁন লেগে 
যেন পবিত্র হই । মা যোগেশ্বরি, তুমি দয়! করিয়া এই 
আশীর্বাদ কর, যেন তোমাকে প্রাণ ভরিয়। সচ্চিদাঁনন 
'বলিয়! ডাঁকি । আমাদিগকে যোগী কর, সংসাঁবের নীচ 
স্থথ পড়িয়। থাকৃ। 

হে আর্ধ্যদিগের ভূম। প্রকাণ্ড ইশ্বর, তোমাকে যেন 
ছোট মনে নাঁকরি। তোমাকে ভাবিলে যোগী খধির 
শরীর রোমাঞ্চিত হয় । গ়িছদীর জিহোভা। বড় ভয়ানক । 
বজধবনিতে বিছতের মধ্যে প্রকাশিত জিহোভা৷ অতি বৃহ । 
মান্য তাহার কাছে যাইতে পারে না। 'অল্লবিশ্বাসীন্দিগকে 
ভুমি বল, তোর! দুরে-থাক, এ অতি শুদ্ধ স্থান যেখানে 
আমি আবিভূত। খষিদ্িগের অভিধানে ত্রদ্দের নাম 
আঁকাঁশ। যেমন আটলান্টিক মহাসাগরে একটি শষপ, 
তেমনি তোমার মধ্যে আমি যে কোথায় আছি আমাকে 
খু'জিয়। পাওয়া যায় না। খধির প্রকাও ব্র্মের ভিতরে 
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ছোট ছোট বাঙ্গালী কোথায় উড়ে গেল। জগদীশ, তুমি 
পুরাণের ছোট দেবতা নহ। যোগী ছোট পরিমিত বস্ত 
ভালবাঁসিতেন নী, বড়ন। হইলে উহাদের প্রাণ তুষ্ট হইত 
না। ত্রহ্ম, ব্রন্ম, ব্রন্দ, বলিতে বলিতে আকাশে টেউ চলে 
গেল । পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই ব্রহ্ম নাম উচ্চারিত 
হইত । সেই নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি । হে পর- 
বক্ষ, আবার ভারতবর্ষে তোমাকে আদিতে হইবে । খষি- 
দিগের আশ্রমে তোমার কত আদর হইত। তোমাকে 
ধারণ করিয়। খষিরা কত আহ্লাদ করিতেন। হেহরি, 
আর এক বার তুমি বঙ্গবাসী বঙ্গবাসিনীদের বুকের ভিতর 
এস। সেই ভারত, সেই গঙক্ষ। রহিয়াছে, গঙ্গার 
ধারে কলিকাতায় তোমার কতক গুলি সাধক তোমাকে 
ডাঁকিতেছে, এক বার ব্রঙ্গ নামের মর্যাদা দেখাও, ব্রহ্ম 
নামের নিশান এক বার উড়াও । তুমি একেমেবাদ্বিতীয়- 
মের নিশান আবার উড়াইতেছ। কিছুদিন এই দেশে 
লীল! কর, আবার আশ্রম স্থাপন হইবে । আবার স্কবি 
কন্য/র1 হরিণ এপ্ং ফুল পত্র লইয়া আমোদ করুক । খষি 
পড়ীরা তোমার বনমোহিনী মুর্তি দেখন। নর নারী 
পাহাড়ে গমন করুন, পেখানে গ্রকৃতিব শোভার মধ্যে 
তোমাকে দর্শন করুন! তুমি রূপবিহীন অথচ তোমার 
ঝষির। তোমাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করি- 
ত্বেন। আবার চ।রিহাজার ব্সর পরে নেই পরক্রন্দের 
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ঢেউ লাগছে! সচ্চিদাঁনন্দ হরি, তুমি এসে আমাদিগের 
হৃদয় অধিকাঁর কর, যে যাহ! বলে 'বিলুক আমারা কাহার 
কথ! শুনিব না । তোমার বঙ্গদেশ পুতুল পুজ। করে কদা- 
কার হল। এই দেশ তোমার দেশ, ব্রন্ষদেশ হউক । হিন্দ 
স্বান ব্রন্মের স্থান, এইত তৌঁমাঁর বাঁড়ী। ঘোগধর্ম্ে 
দোৌল্না এই হিন্দুস্থান। আবার যোগানন্দে আমা- 
দ্রিগকে মাত:ও । একবার দাড়াও, আমরা) যোঁগের 
ভাব ধারণ করি, আর যেন বিয়োগের কষ্ট না! পাইতে 
হয়। তোমার সঙ্গে যোগদান করি। এই তুমি 
এই আমি। এই আমার ভিতরে তুমি, এই তোমার 
ভিতরে আমি । এই জলের ভিতরে পাত্র, এই পাত্রের 
ভিতরে জল। যোগ হচ্ছে হচ্ছে, খানিক তুমি, খানিক 
আমি । এইরূপে ঘিয়েতে ময়দ ঠেস্তে ঠেলতে জীব ত্রন্ম- 
বাঁন হয় | ঘরে ত্রন্দ, সংসারে ব্রন্ম, টাকাতে ব্রন্গ | যোঁগি- 
গণ সহ তেজের রথে চড়ে ব্রদ্দ আনছেন । আস্ছেন ব্রচ্ম 
ভারতকে আবার যোগে মগ্ধ করিবার জনা; আবার 
নতোতে আননেতে ভারতকে মগ্ন করিবার জন্য । আবনন্দ- 
নঞ্ুনে ফে.গের উক্ত ীস, সাগর উলিত। ছাহারা যোগী; 
ছিল 751 তাহার1ও যোগী হইল | যোগেশ্বর, এই ফোগ সিদ্ধুতে 
আমাদিগকে নিমগ্র কর। বিয়োগ ভাল লাগে না। 
হরি, গুভীন্ষা করিয়া রহিলাম আবার তুমি ফোগীদিগকে 
লইর1 ফোণেশ্বর মুর্তি ধারণ করিয়! ভারতবর্ষে গুভিষিত 
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হও। হে দীননাথ, আশীর্বাদ কর যেন যোগানন্দে 
মত হুইয়। এই নবধিধানে আশ্রিত থাকিয়] শুদ্ধ এবং স্্থী 
হইতে পারি । 

শাভি শান্তি শাভ্তিঃ। 


পপপ্ালপাশ লা জ 


খীউ-সমাগম। 
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রবিশার, ২৫ শ্রাবণ, ১৮২ শক। | 

হে দয়ীসিদ্ধু হে পতিতপাবন, যাঁত্রিদল আসিয়া? ঘারে 
দাড়াইয়। আছে । প্রবেশ করিবার অধিকার দাও । অনেক 
পথ চলিয়া আসিলাম; ঠাকুর, পরিশ্রাস্ত ও ক্লান্ত জীবের 
প্রতি দয় প্রকাশ কর। রিছদীদিগের দ্বারে দীড়াইয়। 
রহিয়াছি ধার খোল । ব'হিরে থাকিয়। শুনিতেছি ভিতরে 
খুব বান্ততা। ঘর সাজাইতেছ। নগরের নকলে জাগ্ং 
হইল, আর কেন &%ি দ্বার খোল! আর কত ক্ষণ প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিব? নাটকের অভিনয়ের সময় হইয়াছে। 
ঘড়িতে বাঁজিল ১৮০৯ বত্দর । খোল ন1 দ্বার? ঝনাৎ 
করিয়] ঘার খুলিয়া গেল | য়িছুদী নগর । চল ভাই ফাঁতি- 
গণ চল। আমরা অল্প কয় জন আ'সিয়াছি। একি? 
ও হরি, একি? লন্ুদায় দৃশ্যের পরিবর্তন যে? হাট, 
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'বাজার, ঘর, ও পাহাড় এ সকলু কি? এ কোন্‌ দেশ? 
হিন্দুদেশ তো নহে? য়িহুদীদের দেশ। আমর! সকলে 
আজ য়িহদী। এই দেশেকে এক জন নর জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন? হে ঠাকুর, আমরা আশাতারা দেখিতে 
দেখিতে এখানে আসিলাম। সেই শিশু নাকি কাণাকে 
চক্ষু দেয়, রোগীকে ওষধ দেয়? সে নাকি আবার একটা 
নুতন রাজ্য নিম্নীণ করিতেছে? তাহার কথ] শুনিতে 
'আনিয়াছি। দয়াময়, আমাদের আবেদন প্রা কর। 
যদি আসিতে দিলে, তবে পরদেশীয়ের মত চুপ করিয়া 
এক কোণে যেন বসিয়ী ন) থাকি । যেন সকলের সহিত 
যোগদি। মার কোল আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, 
ও কে? তুমি মার মা। জননীর ক্রোড়ে হাসিতেছে মেরী, 
ভার মেরীর ক্রোড়ে হাসিতেছে শিশু । তিন জনের আ- 
লোতে চারিদিক আলোকিত হইল । তিন জনে তিন ভুবন 
আলে। করিতেছ। জগজ্জননি, তব ক্রোড়ে তোঁমার কন্যা, 
কন্যার ক্রোড়ে পুত্র । মেরীতনয়, ছোট ছেলে, একটি 
ছোট সিংহ, ভেজে ভরা । দেবতনয়, বুঝিতে পার্ছ? জান 
কি জন্য এসেছ? মার কোল থেকে নাব, আর কেন? তুমি 
মাকে ভালবাস । কে? তোমারমাী ভোমীকে পালন 
করিলেন বিশ্বজননীর আজ্ঞায়,। তার পরে আর কিছু 
নয়। ও ফকীর, তোমার মা কৈ? ও উদাসী, জঙ্গলে 
যাইতেছ কেন? মাকে ফেলে যাচ্ছ? গহন বনে চলিলে? 
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পৃথিবীর বিষয় সুখ ফেলে বনে কি টাঁকা রোজগীর করির্তে 
গেলে? ও মেরীতনয়, কোথায় যাঁও? ধন উপার্জন 
করিতে ? যাও তুমি যাও | কেহই জাঁনিতে পারিল মাঁ। 
নগরবাঁসীর্দের আশা গেল। কোথায় €গলে? একি 
রকম বাস হইল ? কেউ টের পেলে না । অপরিচিত অল* 
ক্ষিত। আদর করিয়ণ, হেপ্পিয় ষীশু, যাত্রীদের কোলে 
এস! তোমাকে কোলে নিলাম । খানিক পরে কোথায় 
গেলে? এীযে পাহাড়ের উপরে এক জন খুব তেজন্বী 
পুরুষ । আর বাল্যকাল নাই। ছুতে করে মার কাছ 
থেকে কেঁদে কেঁদে লক্ষ টাকা এনেছ। বিলাবে বলে কি 
এসেছ? জননি, সন্তানকে প্রস্তত করিয়। আনিলে । 
পাশ্খে তুমি বসিয়া আছ, মার ছেলেকে দাঁড় করিয়া 
রাখিয়াছ। একটা নল ও'র মুখ থেকে তোমার মুখ 
পর্যযস্ত লাগান রহিয়াছে । তুমি ফু দিতেছ আর অমনি 
উন্িকি বলিতেছেন । হে হরি, ও কৌশলের মানে কি! 
নলের ভিতর দিয়া যুক্ত] মাণিক বাহির হইতেছে । প্রিয় 
যীশুর মুখ দিয় মুক্ত! মাণিক পড়িতেছে। তুমি দ্রিতেছ 
আর উনি ছড়াইতেছেন। তুমি আঞ্কলাক জম করিয়? সেই 
তেজ দ্রিতেছ আঁর ওর মুখ দিয়! আলোক বাহির হইতেছে। 
অমৃত দিতেছ আর নলের ভিতর দিয়া ও'র মুখ দিয়া অমৃত 
পড়িতেছে, জগদ্বাসীদের কাছে গড়াইয়া যাইতেছে । এ দেখ 
ঘত গরিব সকলে ছুটে আসিয়াছে । বুড় বুড়া কাণ। খোঁড়া 
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যত ছুঃখী তাপী আছে সকলে আসিয়াছে । ঈশা তাহাদিগকে 
পরিভোষ করিতেছেন। বহুমূল্য বন্্ ও অনেক ধন তাহা - 
দিগকে দিলেন । খ্ী ধন চাঁরিদিকে ছড়িয়ে পড়িতেছে । 
গ্রামে গ্রামে, .নগরে নগরে সমজ্ত পৃথিবীময় উহা বিস্তৃত 
হইয়াছে | ঈশার পশ্চাতে সকলে ছুটিলেন। ঈশা, দীড়া 
দাড়াও, আমর অনেক দূর হইতে আদিতেছি, কলিকাতা 
হইতে আঁসিতেছি, দাড়াও এক বার । রাস্তার মধ্যে 
রাস্তা আলো করিব] দাঁড়াইলেন। গাছের উপর ও কে? 
ভক্তি জেয়াদা। ছুঁয়ে নিলে যে? শুদ্ধ হইবে বলে বুঝি? 
আমাদের মত তোমরাও মূর্খ, ভাই, আমরাও ছুঃখী তোম- 
রাও ঢুঃখী । আমরা ঢের রাস্তা এসেছি । ও'র মুখ 
দেধ্বেো না? অত ভিড় কেন? কি কান্তি কি সুন্শর 
মূর্তি ভিড়ের মধ্য দিয় ফুটিয়া বাহির হইতেছে! “ আমি 
নক লোকটি এ কথা বলে কেন? ওটি মেষশাঁবক। 
মান্ধষের মত তেজ নাই, মাঁটীর মত: নরম । মার 
ধর কিছুই বলে নী। তুমি কি দিতে আসিয়াছ? 
ভূমি কি কেবল ভালবাসা দিতে আমিয়াছ? মার 
খেলেও কিছু বল নাঁ।: এক গালে চড় মারিলে অনা 
গাল ফিরাইয়! দাও। মাটী তবুও গরম হয়, তুষি 
ফুলের ন্যায় নরম | ইশার মণ, তুমি কি ওকে ক্ষমা শিক্ষা 
 দিয়াছ? পৃথিবীতে মার খাবেন, অথচ ক্ষমা করিবেন । 
গঈী লোকগুলা ওকে গালাগালি দেয় কেন? বলে 
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ধূর্ত মদখেগে!। উনি তো! কিছু বল্ছেন না। রা্তাশ 
দিয়] যে, একটি মেষশাবক যাইতেছে। দেশটা কি 
শূসন করেছেন! নমরষ ভাবে পৃথিবীপুর্ণ। ও মেরী- 
তনয়, তোমার মী তোমাকে ও পোষাক দিলেন কেন? 
সেলাই নাই এমন একট! জাঁম। কেবল। তোমার কি 
হয়েছে? তোমার বাপ এত বড়। তুষি বর্গের সম্তান, 
রাজকুমার, তোমার মুকুটু কৈ? কাঙ্গালের মত কেন? 
তুমি নাকি তোমার পিভার বড় ছেলে? আইন মত 
সমস্ত বিষয় তে? তুমি পাবে? এসিয়া, ইউরোপ, আক্রিকা?, 
আমেরিকা এই চারিখানা জমীদারী তোমার? কুবেরের 
ধন তোমার, এই সমুদ্া় পৃথিবীর অধিকার তোমার, 
আর তোমার টশ্যাকে একটা পয়সাও নাই। ওরে ঈশা, 
বল্না তোর এরূপ কেন হইল? কি হয়েছে তোর? 
কেউ কি কিছু বলেছে? পথে আনিতে আসিতে কেউ কি 
কোঁন শক্ত কথা বলেছে । তোমার যে বিষয়, রোজ 
তুমি দশ ঘোড়ার গাড়ি চড়ির1 বেড়াইতে পার। সুষ্য 
তোমাকে কদে করিতে পারে । তোমার ভাবনা কি? 
হায় রে সংনার, রিহুদীতনয়কে এমুন নিগ্রহ কেন করিলি। 
রাজার ছেলেকে জঙ্গলে কেন পাঠালি? রাঁজা হবার 
সময়ে রামকে কেন বনে দিলি? ও ঈশা, ভোমার টাদ-. 
মুখ দেখিলে কান্না পাঁয়। ভুমি রাজার পুত্র রাজবেশ 
পরিয়। বেড়াইবে | যেখানে যাইবে হাজার হাজার লোক, 
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পপ পাপা পপ 





সম্মান করিবে। দেখিতেছি তমাকে কেহই গ্রাহ্য করে 
না। ধনী বিঘান কেহ আসেন না। জেলে ছুতর এদের 
হাতে শেষে পড়িলে কেন? তোমাঁর বিদ্যা বা! ধন 
নাই । তোমার মা তোমাকে ফকীর হইতে বলিয়াছেন । 
ভি যদি শোক ঘাড়ে পেতে না নেবে তবে মাহ্গষের 
উদ্ধার হইবে কিসে? তোমার গায়ে রাঁজার লক্ষণ কিছুই 
নাই। ও সমস্ত মা কেড়ে নিয়ে বুঝি ফকীর করেছেন? 
ম! বলিলেন “বুকের ঈশা! তোকে খুব ভালবানি কিন্ত 
কিকরিব। মুখ দেখলে প্রেম উলিরা উঠে। পৃথিবীর 
ছু্ট লোকগুল বড় ভয়ানক হয়েছে, ক্ষমা করে না; 
সংসারের মায়া ছাড়ে না। তুই আমার কথা শুন্বি। 
অরণ্যবাসী হতে হবে। তোকে একখানাঁও বাড়ী দেব 
না। শেয়াল থাকবে গর্ভেতে কিন্ত ঈশ্বরতনয়ের মাথা 
রাখিবার স্থান থাকিবে ন11” মাতৃগর্ভে তোমার কপালে 
ছুখ কষ্ট লেখা ছিল। বৈরাগী সন্ন্যাসী হইর। মাতৃগভে 
তোমার জন্ম হইয়াছে । নিয়তি উ্টোয় কে? মা বলিলেন, 
“যারে ঈশ1। এক বার পৃথিবীর লোকগুলকে হাতে পারে 
ধরে নয়ে আয়। গোম্বাল থেকে ষেনকল গরু পালিয়ে 
গিয়েছে 'তাদের আবার গোয়ালের মধ্যে নিয়ে আয়। 
বিপথগামীদের নিয়ে আয় । সমস্ত ধর্ম কন্ম ছেড়ে যাহারা 
পাপাচার করছে তাদের হাত ধরে নিয়ে আয়। স্মস্থদের 
দরকার নাই। কাঁণাঁকে চোঁখ, খোড়াকে পা দিয়ে আদতত 
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করিয়। দিতে হইবে । ,রোগীকে ঁষধ দিয়! প্রতীকা'র 
করিবে ।” “হে সুন্দর ঈশা,” তুমিও বলিলে “মা চলিলাম। 
চির ফরীর হইব। প্রাণ যদি কেহ টেনে লয় তা হলে এই 
প্রাণ জননীর চরণে দেব। আমর ইচ্ছা, তোমাকে দিয়া 
চলিলাম ।” হে বিশ্বজননি, এইরূপে তোমার নিকট ঈশ? 
জঙ্গলে বিদায় লইলেন। প্রলোভন তাহাকে ধরিতে 
আসিল । প্রাণের ঈশার কি তেজ, মার আজ্ঞ/পাঁলনের 
জন্য আনিয়াছেন, “বের সয়তান” বলিয়া এমন এক ধমক 
দিলেন যে, সয়তান একেবারে কোথায় পালাইল তাহার 
ঠিক নাই । তেজে মাটি কাটছে! কেউ বলে নাযে উনি 
রাজ।। বলে ছুতরের ছেলে । যাঁহউক দেখালে ভাঁল। 
মুখই বা কেমন? কাপড় কি ও রূপ ঢাঁকিতে পারে ? তোমার 
পোষাক কি রূপ কমাঁইতে পারে? পয়সা নাই তোমার, 
সল ফকীর | কাল কিখাইবে কিছুইজান না। পাখী 
তোমার সখা, আর পদ্পফুল তোমার গুরু । ওদের 
কাছে কি বৈরাগ্য শিখিলে? আসল বৈরাগ্য । ও উর্বর, 
এ আবার কি রকম বৈরাগ্য? বৈরাগীর তে? সংসার 
ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া বিয়া াকে। তোমার কাপড় 
ষে ছেঁড়া তা নয়। এ ফকীরি ভম্ম মাথিয়] *জক্ষলে 
বাসের ফকীরি নয়, রাজার কাছেও যাইতেছে প্রজার 
কাছেও যাইতেছে । মার থাইবেই দেখিতেছি। ইনি 
অত গোলের ভিতর গিয়া গালাগালি দিতেছেন কেন? 
৫ 
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আপনি থাবে বিষ, আর পরকে দেবে মধু। আপনি এক 
কড়িও নেবে না, আর পরকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে । 
আপনি মাথা রাখিবার স্থান চাইবে না, কিন্তু পরকে অষ্টা- 
লিকা দেবে। ফকীর হইয়! প্রেম বিলাবে। ভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক দুই ধনই দিবে । দোহাই প্রভু তোমার বৈরাগী 
সন্তান যাহা চান তাহাই হউক। এই যাত্রিদল শিব্য, ওর 
শিষ্য হইবে । কিন্তু উনি যে তেজন্বী! ভয় হইতেছে, বুকি 
পারিবে না। মিথ্যা কথা ঘোচে না, কিন্ত ভাক্ততে খুব 
মত্ত । আজ বিবেকসজ্তানের কাছে আমরণ শিষা হইতে 
আসিয়াছি। ই উপরের পাহাড়ে যেন আগুন ছুটছে। 
একটুও যদি প্রাণের ভিতর কুচিস্তা থাকে তাহলে মার 
খাবে । শত ক্ষমী না করতে পারুলে ধর্মরাজ্যচ্যত হইবে । 
বড় বড় নীতির কথ! বল্ছেন। ও'র কথা গ্রহণ কি করে 
করবে । এত উপদেশ পালন করতে হবে । যদি না করি 
তা! হলে নরকের আগুনে পুড়তে হবে। এ দিকে ভেড়ার 
মত কথাটী নাই। বিবেকের নীতি বলিতে এত উৎসাহ । 
বেশ শুদ্ধ সচ্চরিত্র ছেলেটি! বিশ্বজননি,গএমন সাধু" প্রকু- 
তির ছেলে কোথায় প্রেলে? সকল বিষয়ে “ আমি মার 
ইচ্ছা! পালন করিব” এ রকম তো। কেউ বলে না? আবার 
যে ঘ্বুসী সয়তানকে দেখাইয়াছেন সে আর কাছে আলিত্ে 
পারে না । আমর! সকলে কাঁল। ইনি শুন ব্রহ্মতনয়, 
ইনার মুখ দিরা গলগল্‌ করিয়া! বিবেকের নির্মল জল 
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পড়িতেছে; পৃথিবী শুদ্ধ হইতেছে । বে ঈশাকে মানিলে 
পাঁপ করিতে কেহ পারিবে না, তাহাকে আনিলে। তিনি 
বলেন, “আমার ইচ্ছা! নহে জননীর ইস্ছা ।” দয়াময়, সকল 
বিষয়ে তোমার ইন্ছা পালন করে এমন অর কে আছে? 
উনি তোমার ভারি বিবেকী সম্ভানি। খুব বিবেকী, এক- 
টাও অনীতির কথা বলেন নাঁই। যাহা কিছু বলিয়াছেন 
সমস্ত শুদ্ধ, পূর্ণ পবিত্রতার ধর্শ । কি বিনষ়, কি ইন্দিয়- 


দমন, কি আসক্তি পরিত্যাগ, কি সত্য কথন, সকল 
বিষয়ে তোমার পুত্র শ্রেষ্ট । তোমার পুত্র নিশ্মল সত্য 


বিস্তার করিতেছেন । জগতের ভার বুকে করিয়া লইয়া- 
ছেন। কাদের কাছে গোঁলপাঁনা ওটা কি? উন কি মুটে 
হয়েছেন? গেল, গোল পৃথিবীটী ও'র কাদের উপয্। 
পৃথিবীর দুঃখ পাপ ও'র কাদে কেন? ঈশা জগতের ছুতখে 
দেখিয়। আর থাকিতে পারিলেন না । বলিলেন "ছুঃখী 
পৃথিবী তোর ছুঃখ দেখিয়া! আমার কীদিতে ইচ্ছা হই- 
তেছে। আমি তোর বন্ধু । তোর ছুঃখ দেখিয়। মা আমাকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন*। বুল্লেন তুই ন1 গেলে পৃথিবীর কষ্ট 
কে দূর করিবে। আমি তাই এসেছি । আমাকে বিশ্বাস 
কর। আমি তোর ছুঃখে কাতর হইয়াছি । আমার কাদ 
প্রশস্ত । আমি মুটের ছেলে । এই আমার ব্যবস]। ও 
লোক গুলা, আয় তোদের সমস্ত পাপের ভার জামার 
কাদে দে। তোদের বাড়ীর ভার, পাড়ার ভার, আমার 
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প্রতি দয়! করে সমস্ত ভারদে। এইযে পাপী এসেছ? 
পাপের বোঝা দাও | রোগী এসেছ তোমাকে নম্মান 
করি। রোগের ভারটি আমীর উপরে চাঁপাইয়। দাও । 
সস্তপ্ত গৃহস্থ, তোমার সংসারের ভার আমার উপরে দাও । 
ফুটের মাথায় সকল ভার আনিয়া দাও । আমি তোদের 
ছুঃখ দেখিয়া গোপনে কাদ্দি। হৃদয় রক্তারক্তি হয়েছে, 
ভাই ভগ্নী পিতাকে এখন চিন্লে না, এই আমি দিব 
রাত্র ভাবি। তোদের মুখ দেখে বড় কষ্ট হচ্চে। ওরে 
যেষ আয় । গোয়াল ছেড়ে গরু পালিয়েছে । আঁয় বাপের 
কাছে নিয়ে ষাঁই। আয় আমার কাদে ওঠ। মাথায় 
করে সকল ভার বহিব।” প্রাণের ঈশার মাথায় এত 
গুক ভার! তাহার চক্ষে জল পড়িতেছে। এত ছুঃখের 
ভার মন্তকে, কিন্ত ঈশার প্রাণের উদ্যানে প্রেম ফুল ফুটি- 
তেছে। উনি সকলের দুঃখ মোঁচন করেন, আর ওর ছুঃখ 
কেউ মোচন করিল ন!। ভান যে পরোপকাঁর করিলেন 
তাঁর কি হইল? যাহাদিগকে উপকার করিতে গেলেন 
তাহারাই গুকে প্রাণে মারিতে উদ্ধত ছুইল | হে'ঈশ্বর, 
তার কি দুর্দশী! রাজার ছেলে এলেন রাঁজনিংহাঁসনে 
বলিতে, আর কি শেষে হইল? সংদার বিষয়স্থখ কিছুই 
ভোগ করিলেন না। ফকীর হয়ে জন্ন্টা কাটাইলেন। 
শেষ কি না পৃথিবীর কল্যাণে প্রাণটাও দ্িলেন। পৃথিবী 
গরম হইয়া উঠিল । হে প্রভু, তখন ভুমি ঈশাকে পৃথি- 
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বীতে নিরাপদ ভাবিলে না । বলিলে আর নয়; শীত 
এস। তুমি পুত্রের কই্ট দেখে থাকৃতে পারুলে না । হে 
দিননাথ, পরিণামে এই হল! ঈশার শিষ্যগণও সেই 
সময়ে নিদ্রায় অভিভূত হইল। তার] কাল্ঠুনিদ্রায় অচে- 
ভন হইল। হা বিধি, ঈশাকে বীচাইবার জন্য কেউ 
এক বার চেষ্টাও করিল না। ত্রিশ টাকার জন্য এমন 
শ্রাণের ধনকে শিব্য হইয়! শক্র হস্তে সমর্পণ করিল । হা 
ঈশা! হাঁ ঈশা! এই যেয়িছুদীগ্রাম উৎসাহে পূর্ণ। দলে 
লে লোক যাইতেছে । একেবারে কাল কেন? এই জন্ম 
দেখিলাম ঈশার, এখনকি আবার তীহার মৃতুযু দেখিতে 
হইবে? হুর্ধ্য এত শীঘ্র নেবে যাচ্চে কেন? চারি দিক 
আন্ধকার হয়ে আসিল । প্রাণের বন্ধুকে কি আমাদের কাছ 
থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্চে? ওকি ঈশার মাথায় শেষে কীটা 
দিলে? উঃ এ যে আমাদের লাগে ' ওরে, মারিস না! তোর! 
কাকে মারিস, এষে আমাদের লাগে । ঈশার প্রাণের রক্ত 
গড়িয়া পড়িয়! নদী হইয়! যাইতেছে । কোথায় মেরী, 
কোথায় বদ্ধ, কেউ' কি রাখিতে পারিলে ন1? পৃথিবী রক্ষা 
করিতে ঈশার পা ধুইয়। রক্ত টন্‌ টদ্‌ করিয়া! গড়িয়া আসি- 
ভেছে। ফি সেকেণ্ডে রক্ত পতনের শব । ঈশার প্রি 
ধক্ষের শোনিতপাতের শব্ধ । বরাবর চিরকাল রক্ত 
পড়িবে । সমস্ত ইউরোপ প্রভৃতি লাল হইয়! গিয়াছে! 
নববিধানের নিশান লাল। জননি, এই হল খেল? 
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খেলা ফুরাল । আবাঁর ছেলেটিকে “ভোমার কোলে নিলে? 
এত সৃত্যু নয়, সম্ভান জননীর কোলে গেল । ভাই, তোব্র 
কাছে এসেছি জানিস্‌্? ভোমাঁকে ছেলে মানুষ ভেবে 
পৃথিবীর পাষণ্ু, গুল মার্লে । মার ছেলে বলে মনট। বড় 
কোমল, এক বার শ্রাহ্যও করলে না। পরোপকার কর্তে 
গিয়াছিলে কি না? হান্চ.যে ? বুঝেছি শোক হবে কেন? 
মাত পুত্রের মিলন হল। এই সকালে মেরীর কোল থেকে 
তোমাকে নিষ়ে আমোদ করিতেছিলাম, আবার এই বিশ্ব 
জনীর কোলে দেখচি। এস, এক বার আমার্দের কাছে 
এস। তোমার মা ভাল আছেন? স্তনের দুগ্ধ রোজ 
খাতে? ভূমি থেল। করিতে যাও? স্বর্গে জারগ! আছে? 
বল নও বাঁক, সেই আমাদের মুষা, সক্রেটিস, গৌতিষ 
প্রভৃতি তারা তোমার কি ওই পাশের বাড়ীতে থাকেন? 
তাদের সঙ্গে তোমার কথা! হয়? তাদের সঙ্গে খেলা কর? 
তুমি বেশ ছেলে মান্য খষি, ছোট ফকীর ছেলে । মুখে 
আঁধ আধ কথা । মুখ খুব সুন্দর । দেখলেই মনে হয় 
খব পুণ্য আর যোগ রহিয়াছে । ফকীরের বেশ ধরে মার 
কোলে রয়েছ । থাক প্রাক। এষা ঈশা কোথায় চলে 
গেল? মার স্তনের ভিতর । ছিইঈশা, ম্মামাদের কই 
দিয়া পালাও কেন? মার প্রাণের ভিতর বিলীন হুইয়! 
গেলে । যাত্রিদল বসে রহিল, এগারট। বাজিল। মাস্ছে 
স্টার ভে এক। ছেলের জ্যোভি মার জ্যোতি 
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এক হয়ে গেল, ছাড়াঙ্ছড়ি নাই। যত ক্রান্ম হইব তত 
ঈশাকে মানিব। উনি যে বলিয়া গিয়াছেন এক 
হৃদয় এক আত্মা। ও'রনিজের কিছুই নাই। এইবার 
ঈশার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে চলিল। মার *মুকুট ছেলের 
মাথায়। মেরীর কোলে দেখিলাম, মরিতেও দেখিলাম, 
যোগেতে শেষে এক হইতেও দেখিলাম । পিতা পুত্রের 
মিলন। পিতার ভিতর থেকে গুণ পুত্রের ভিতরে আসি- 
তেছে। হে ঈশা, এই মূর্তিধর, এই ঘরের মধ্যে বাপের 
সঙ্গে এসে বস। তুমি মিশে যাও পিভাতে, আমর 
তোমাতে, সমুদয় এক । ও সক্রেটিস, মুষা, গৌতম, খষি- 
গণ, ঈশ] দর্শন হচ্চে! মা দেখ! দিচ্চেন। লক্্মী, জননী, 
ঈশ। বদ্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়? আমাদের আত্মার মধ্যে । মার 
প্রতিম৷ পূর্ণ হল । মহর্ষি ঈশ! ধন্য । স্বগঁয় পিতার সহি্ভ 
মিলিত হইয়া! আমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাও । এ্ঁচারি 
দিকে তুরী ভেরী বাজিতেছে । আনন্দের উৎসব । আমার 
ঈশা] সিংহাসন পাইলেন । শুদ্ধত। হইয়া সকলের প্রাণের 
ভিতধে বাস করিলেন । ঈশা নাচ, খুব নাচ, মার সঙ্গে 
নাচ। যত তুমি পরের জন্য কাতর ঈশা, তত তুমি আমার- 
ঈশা1। বৃন্ধস্বভাঁব ছাড়িয়া! যত বালকের মতন হব তত 
তুমি আমাদের হইবে । ঈশ। আমাতে, আমি ঈশাতে, নব- 
বিধানে আমরা সকলে ঈশার ভিতরে, আমর] সকলে 
বার ঈশ। গু ব্রদ্ষের ভিতরে । এই ভাঁড় এইৰল। 





ত৬ সাধু- সমাগম | 
লাগ্‌ ভেক্কী, লাগ ভেন্বী লাগ্‌। ঈশাঁর কথ পূর্ণ হল । ষে 
বাঙ্গালী অন্লখায় সে ঈশার মাংস খায়। অশার রক্ত 
প্রত্যেক জলের ভিতর । ঈশ! আমাদের শরীর হইয়া 
গেলেন। দেব্গণ শঙ্খধ্বনি কব। পৃথিবীর সমস্ত লোকের 
নহিভ ঈশার মিলন হইল ) হে দীনবন্ধু, ঈশাকে এই ভাবে 
দর্শন করিতে দাও । হে দয়াময় যেন এই অমূল্য রত্ত চির- 
কাল আমরা রক্তের মধ্যে রাখিয়া! শরীরের মধ্যে রাখিয়! 
শুদ্ধ এবং সুখী হই, এমন আশীর্বাদ কর। 

শাড়ি; শাস্তি শাস্তি! 





মোহম্মদ-সমাগম | 





১ল1 আশ্বিন, ১৮৭২ । 

_ জননি, ভোমার সস্তান ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ বিশেষ 
বিশেষ সময়ে আবিভূতি হইয। বিশেষ বিশেষ পুণ্পের ন্যার 
জগতে শোভা বিস্তার করিয়] গিয়াছেন। তীহারা আমা- 
দর অশেষ আদরের পাত্রী । মোহম্মদ তোমার প্রেরিত মহা- 
পুরুষদিগের এক জন। তিনি দেখিলেন লোকের মনে 

ংসারাসক্তি বিলাসবাসন1 ও পাপপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, 
শুদ্ধ একবারের উপাসনায় তাহার নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা 
নাই, এ জন্য তিনি প্রতি দিন পাঁচবার উপাসনার নিয়ম 
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পিপি পাপ সিন +১০ পাশাপাশি তত তত তত পপি শা শি লালা 
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প্রবর্তিত করিলেন। নমাজের ঘণ্টা বাঁজিবাঁমীতর সকল কনর 
পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাঁইতেই হইবে, কি বাদশব 
ও আমির, কি দোকানদার, পাহারাওয়ালা ও নৌকার 
মাঝি, মুটে, কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকল মুসলমানকে প্রতিদিন 
অন্ততঃ পাচ বার নমাজ পড়িতেই হইবে, এই বিধি তিনি 
দটরূপে বদ্ধমূল করিয়া! গেলেন । ইহা পাঁপ হইতে বাচি- 
বার একটি প্রধান উপায় । এই কঠিন উপাসনার নিয়ম 
ছাঁরাই তিনি দুর্দান্ত বদৃওয়ি আরবীয় জাতিকে শাসিত 
রাখিয়াছিলেন । বার বার উপাঁসন! করিতে হইলে- ঈশ্ব- 
রের নিকটে যাইতে হইলে পাঁপ করিবার সুযোগ অল্প হয়, 
কুপ্রবৃত্তি ৰকল সঙ্কৃচিত থাকে । বারবার স্নান করিলে 
যেমন শরীরে ময়লা বসিতে পারে না, বাঁরবাঁর উপাসনা 
করিলে তদ্রপ অন্তরে মলিনতা থাঁকিজে পারে না। ক্রোধ, 
অহঙ্কার,সাংসারিকতা ও বিলাদিতায় আমরাও সেই বদ্ওরি 
আরবদিগের তুল্য । সেই মহাত্ার প্রবর্তিত বারংবার 
উপাসন! করার নিয়ম আমাদিগেরও অবলম্বন করা একী 
কর্তব)৭ তাহা নাঁহইলে আমরা রক্ষী পাইব নাঁ। হরি, 
আমর] যেন এক বার মাত্র তোমারউপাসনা করিয়। নিশ্চিন্ত 
না হই, বার বাঁর যেন তোমাকে ভাকি, তুমি আমাদিগকে 
এরূপ স্ুমতি দান কর। 
| ২ র1 আশ্বিন । 
জননি, মোহম্মদ তোমার সিংহাসনে অন্য কাহাকেও 
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বসিভে দেন নাই, এবং তোমার জুল্ায বলিয়| কাহাকেঞ্জ 
শীকার করেন নাই। তিনি মুত পূজা ও অবতারবাদের 
ঘোর শক্র ছিলেন, তোমার ঈশ্বরত্বের কোনরূপ বিভাগকে 
তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তুমি অদ্বিতীয় অংশ. 
বিহীন বলিয়া তিনি বীরপরাক্রমে জগতে ঘোষণ] করিয়া- 
ছেন। তিনি কোন সাধু মহাজনকে তোমার প্রাপ্য শ্রদ্ধা 
ভক্তি প্রদান করেন নাই, তাহা কর! পাপ বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন। তিনি সাধু মহাজনদিগকে তোমা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। কোনরূপে তিনি তাহাদিগকে 
ভোমার নিংহাঁসনের পার্খে বপিতে ও তোমার সঙ্গে একীভূত 
হইতে দেন নাই, কলকে ভোমার চরণতলে বসাইয়াছেন। 
তাহারা তোমার প্রেরিত এই বিশ্বাসে তিনি তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধ! ভক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তোমার প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধ। 
কোনরূপে কখন তাহাদিগকে অর্পণ করেন নাই। প্রাণ- 
পথে তিনি তোমার সন্মান রক্ষা! করিয়াছেন । সময়ে 
সময়ে লোকে সাধু মহাজনদিগকে তোমার তুল্য করিতে 
গিয়া ও তোমার অবতার স্বীকার করিয়া! জগতের মহ! 
অনি সাধন করিয়াছে ।, মহাপুরুষ মোহম্মদ এই ভয়ানক 
অসত্য ও কুসংস্কার হইতে আপন সন্প্রদ্দায়কে রক্ষ) করিয়া- 
ছেন। ভক্তকে অপমান করিলে আমরা কেনিরূপে সহ্য 
করিব না, কিন্তু ভক্তকে গৌরব দিতে আমর! জানি না; 
তাহাকে গৌরবান্িত করিতে তুমিই জাঁন। আমরা গৌর- 
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বান্িত করিতে গিয়]. হয়*তে) তাহাকে তোঁমাঁর সিংহাসনে 
বসাইব। হরি, আমাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
করিও । মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য কোন মধ্যবস্তা, অব- 
ভার, পৌন্তলিকতা, বা ঈশ্বরত্ববিভাগের না গন্ধ নাই। 
তাহার! তাহা কখন সহ্য করিতে পারে নী, অবতারের 
নামের বিরুদ্ধে তাহার! অন্তর ধারণ করে। ভক্ত মোহম্মদ 
জীবনে ইহা! প্রচার করিয়। তোমার প্রতি কেমন আশ্চর্য্য 
ভক্তি নিষ্ঠ৷ ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়। গিয়াছেন। 
মোহম্মদের প্রচারিত এই বিশুদ্ধ মত আমাদের ব্রান্ষধর্থ্মের 
মত। ম|, আমরাও কাহকে তোমার সিংহাসন স্পর্শ 
করিতে দিব না। সকল ভক্ত সকল মহাপুরুষ তোমার 
চরণতলে বসিবেন। তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় । আমর 
কোন প্রকার অবতাঁর ও পৌন্তলিকতা আসিতে দ্বিব না। 
আমর। তোমার গৃহ মুসলমান বিপাই দ্বার রক্ষা করিব । 
তুমি অদিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম, কোন স্থ্ই জীব তোমার তুল্য 
হইবে, তোমার এই অপমান কখন আমরণ সহ্য করিব নাঁ। 
এ বিষয়ে আমরা ঈুসলমান । বর্তমান ধশ্ববিধানে কোন- 
. রূপ মধ্যবর্তিত! নাই, উকিল মোভর নাই, প্রত্যেক ব্যক্তি 
সাক্ষাসম্থদ্ধে তোমার নিকটে যাইবে ও. তোমার প্রভ্যা- 
দেশ শ্রবণ করিবে । জননি, ব্রাহ্মদ্িগের মধ্যে যেন কোন- 
রা মধ্যবর্তিত ও পৌত্লিকতা স্থান না পায়। এ বিষরে 
তুমি বিশ্বাসী মোহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে দৃঢ় কর, 
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পৌভলিকতা ও মধ্যবর্ভিতার উচ্ছেদসাঁধনে আমাদিগকে 
সক্ষম কর । 
৩ রা আশ্বিন । 

জননি, তোমার প্রতি যাহার বন্ধৃতা, তোমার শক্রর 
প্রতি তাহার শত্রুতা, ঘে ব্যক্তি তোঁমার শক্রকে আদর 
করে, প্রশ্রয় দেয় সে তোমার বন্ধুনহে, সে তোমাকে 
ভালবামে নাঁ। ঘাঁহাঁতে তোমার রাজা জগতে প্রতিঠিত 
না হয়, তজ্জন্য যাহারা! প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহার] 
তোমার শক্র, আমরা তোমার প্রেরিত নববিধানের 
আশ্রিত হইয়! তাহাদিগকে কোনরূপে ক্ষম। করিতে 
পারি না। দীর্কাল বাপিয়া উপাসনা কর। উচিত 
নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা, বিধান কিছুই নঙ্ছে, ঈশ্বর 
দর্শন ও প্রত্যাঁদেশ কেবল কথার কথ। এই সকল অবিশ্বা- 
সের কথা যাহার? বলে তাহারা তোমার শক্র, আমর! তাহা- 
দিগকে কোনরপে প্রশ্রয় দিব নী। এই সকল তয়ঙ্কর 
রাক্ষসপ্রক্ুতি লোক কত লোকের সর্বনাশ করিতেছে, কত 
ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকার আঘাত করিতেছে ভাবিলে 
হৃৎকম্প হুয়। ইহারা নিষ্ঠুর ভাকাত, তোম:র শক্র জানিয়। 
আমরা ইহাদের বিকদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীরকে 
স্পর্শ.করিব নী, আক্কেলকে কাটিব। এই সকল লোক 
ধর্খের ছইল্মবেশ ধারণ করিয়! নান! দেশের যুবক যুবতীর মন 
ভুলাইয়| লইতেছে ও তাহাদিগকে সাজ্ঘাতিক বিষ খাওয়া- 
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ইতেছে; নারীজাতিব*পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক 
স্রখ ব্যভিচার ও বিলাপিতাঁকে প্রশ্বয় দিতেছে । এই সকল 
নরাম্থুর উপাসনা ও ধন্মের নাম দিয়! তোমার পুতুকনাা- 
দিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদিগ্রের গলায় ছুবি 
দিতেছে, ভক্তি বিশ্বানের পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, 
ঘোর সংদারী বিলাদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া .তুলিতেছে, 
দেশনয় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মী. তোমার 
ভক্ত মোহম্মদ কাঁফেরদিগকে কখন ক্ষমা করেন নাই, তিনি 
ঈশ্বরের শত্র রাখিব না বলিয়| তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীর 
পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন । “মোহম্মদ বাচিয়া 
থাকিতে কে অধ্িতীয় ঈগরের রাজা স্থাপিত হইতে দ্রিবে না? 
কোন্‌ ছ্রাজ্ম। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? অগ্রসর হউক ;" 
এই তাহার বাঁকা ছিল, তাহার জিংহপ্রতাপে জগৎ কাপিয়- 
ছিল, তিনি কাক্ষেরকুল নিম্মল করিয়াছিলেন । কাকফেরকে 
তিনি কোনরপে প্রশ্রয় দেন নাই । মা, কাঁফেরের। আমা- 
দের প্রন্তি অত্যাচার করিলে আমর ক্ষমা করিব, কিন্ত 
তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে, তখন কি তোমার 
সম্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষম! কর্রিতে পারি? তুমি স্বয়ং 
অপমানিত ও অতাচারিত হইয়ী কাহাকে কিছু বল না। 
আমরাও নিজের নশ্বন্ধে অভাচার ও অপমান সহ্য করিব; 
কিন্তু তোমার প্রতি কাঁফেরদিগের অতাচাঁর ,৪ অপমান 
আমর] প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তাহারা তে'মার 
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হাত কাটিতে চায়, জিহবা কাঁটিতে চায়, তোমাকে মারিয়া 
ফেলিতে চায়, কোনরূপে জীবজ্ত রাখিতে চায় না, ভাহাদের 
রুচি ও বুদ্ধির অন্থরূপ এক মৃত দেবত1 গড়িয়া লোকের 
নিকট উপস্থিত করিতে চায় ৷ তোমার ভক্তদিগকে মারিতে 
চায় প্রাণ থাকিতে ইহ। আমরা কেমন করিয়া স্হা করিব? 
আমরাকাদিব। নরদাঁনবের বিরুদ্ধে ননই আমাদের গ্রধান 
অন্প। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম আধ্যাত্মিক, 
কৌঁনরূপ.বাহ্িক নছে। ইহারাও অনেক নৎ্কাধ্য করি- 
তেছে; ইহাদের মধ্যে অনেক ভাল লোক জাছে; সত্য 
বটে ইহার মার বিরুক্কাচরণ করিতেছে, অনেক ভাঁই ভগি- 
নীকে গল টিপিয়। মাহিতেছে, অবিশ!স নাস্তিকতা দেশময় 
ছড়াইতেছে, এ সকল আমাদের দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন 
নাই; এই সকল কথ। যাহারা বলে ও তাহাদিগকে প্রশ্রয় 
দেয় ও তাঁহ'দের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে ও ধন দিয়। 
€ অন্যরূপে নাহাষ্য করিয়া তাহাদিগকে উত্সাহ দান করে, 
ভাহার। বিধানবিদ্বেষী, তাহারাও ভোমার শক্রু। হাঁ! 
আমরণ ভোমার সন্তান হংয়। কি তোম|র'শক্রদিগকেপ্রশ্রয় 
দিব, তোমার অপমান নঙ্ধ্য করিব? মা. বিশ্বাসী ভাই মোহ- 
ম্মদের ন্যায় অংমাদিগকে কফেরবিরেো ধন কর। দৈত্যের। 
মার বিরুদ্ধে দুটা কথ বলিল, ধোগ ভক্তি কাটিল, দেশকে 
ডুবাইল, নানা কৌশলে ভ্রীলোকের চরিত্র নষ্ট করিল, ক্ষতি 
কি,আমরা এইক্ষণ নিদ্রা যাই, আমোদ প্রমোদ করি; 
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আমাদের যেন এরপ দুশ্বতি না হয়। তোমার অপমানে 
স্বদেশের দুর্দতিতে যেন রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমর! 
তোমাকে ভালবাঁসিব ও তোমার শক্রকেও ভাঁলবাসিব, ইহ! 
হইয়। উঠিবে না । ভোঁমার শকু আমাদের শত্রু । 

৪51 আশ্বিন । 

হে দীনদয়াল, হে ব্রহ্মা ওপতি, যুগে যুগে ধর্মবিধাঁতা তুমি 
জীবত্রাতা তুমি । তোমার সঙ্গে আসিলাম দেশ ছাড়িয়1 । 
প্রকাণ্ড আরব দেশ । সুর্যের প্রচণ্ড কিরণ, লতাপলব- 
বিহীন শুক পর্রবতরাজি । উদ্ধত প্রতাঁপশালী বীর, বিশ্বা- 
সের প্রতিনিধি, বিশ্বাসের অবতাঁরকে এই রাজ্যের রাঁজ। 
করিয়। ভুমি রাখিয়াছ। সেই আরবরাজ, সেই মুসলমান- 
দিগের রাজা, সেই বীর অবতার, সেই একেশ্বরধর্খ্ের 
প্রবর্তক, কোথায় তিনি? হে বিশ্ব, আমাদের সঙ্গে 
তাহাকে মিলাইয়! দাও । বহুদূর হইতে আসিয়া! পরি- 
শ্রাস্ত হইয়। পড়িয়াছি । করষোঁড়ে মিনতি করিতেছি, 
তোমার সেই দেবককে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করি। 
তাহার, মুখশ্রী দর্শন করি । মুখে ব্রহ্গবিশ্বান ও সর্বাঙ্ষ 
ব্রক্মতেজে পরিপূর্ণ । সেই মহাপুস্থষ কৈ? এই যাত্রিদল 
তাহাকে দেখিবে বলিয়া বসিয়া! আছে। তিনি ব্রন্মান্্র হন্যে 
ধরিয়। প্রতিকূল দলের কাঁফেরদিগের শক্রতা খণ্ড খণ্ড 
করিতেছেন । এক বার তাহাকে দেখাও । দেখিতে গম্ভীর । 
কেবল মারকাটশত্ব। ঈশ্বরের শত্রু থাকিবে না। পর্বত 
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গ্াস্তর এক ব্রক্ষের নামে প্রতিধ্বনি করিতেছে । সমুদ্র 
বল্িতেছে আমাদের আল্লা এক | এই কথা বার বার প্রতি" 
ধবনিত হইতেছে । মোহম্মদদর্শনে আমরা অভিলাধী, হে 
মহাগুভু, তোমার যোদ্ধা! সন্তানকে দেখাও । তিলাগ্ধ 
এবিশ্বাসকে তিনি স্থান দেন না। সদাই যুদ্ধস'জে 
সজ্জিত | সৈনা সামন্ড লইয়] দ্িবারাত্র ধান্ত। প্রকাণ্ড 
বীর পুরুষ যোহম্মদ । হে বীর, তোমার কি এক ঈশ্বর ভিন্ন 
"আর কিছুই সহ] হয় না? কেহ যদি বলে ছুই ঈশ্বর, তোমার 
প্রাথে বুকি শেল বিদ্ধ হয়। ইশ্বর “তামাকে বিশ্বাসী 
করিয়। সহি করিরাছেন। ঈশ্বর যখন তোমাকে গঠন 
করেন, তখন তোমার রক্তের ভিতর তিনি ব্রহ্গনাম প্রবেশ 
করণইয়1 দিয়াছেন । জননীর গর্ভে খন ছিলে, তখন তিনি 
ভোমায় একেশ্বরযন্ে দীক্ষিত করিয়াছেন । হিক্‌বটে। 
যাই পৃথিবীতে বাহির হইলে, :ঘার পৌন্তলিকতার অন্ধকার 
মধ্যে জ্বলস্ত অগ্নির নায় প্রকাশ পাইলে । ওহে মোহম্মদ, 
প্রভু তোমাকে যে কর্মের জন্য মনোনীত করিলেন, তুমি 
তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলে । মনের ভিতর সংগ্রাম হইল না। 
ভূমি পৃথিবীর দলের ম্হিত মিলিবার লোক নহ। তুমি 
সহত্র সহস্র লক্ষ লক্ষ শত্রুর সম্মুখে দাড়াইলে । তুমি প্ৌেত- 
লিকদিগের হাতে পড়িবে ভাঁহ! হইলে তোমার জন্ম বৃথা । 
তুমি প্রভূ কর্তৃক চিহ্নিত। তাই তুমি পর্বতে গেলে । 
তোমার ভাই মুষা, তোমা অপেক্ষা! শেষ খষি মহর্ষি ঈশা, 
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সকলেই পর্বতে গিয়াছিলেন। তেমনি যোগী ভাই তুমি 
হীর] পর্বাতের গহ্বরের মধ্যে বসিতে, যোগ ধর্ম সাধন করিতে, 
প্রেম ও ভক্তিতে মৃচ্ছিত হইতে । তোমার প্রভূকে তুমি 
ভাঁলবাসিতে । জ্রীকে সঙ্গে লইয়া! ছুই জনে সেই পর্বত 
গহ্বরে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিষ] মহাঁদেবের 
সাধন করিতে । হেপ্রাণের মোহম্মদ, পৃথিবীর লোক 
তোমাকে ধূর্ত, ভাকাঁত, কপট বলিল, কিন্ত তাহার? জানিত 
না তুমি গোপনে গোপনে কি করিতে? তোমার স্ত্রীই 
তোঁমাঁর সাক্ষী । তিনি দেখিলেন, এবং ভীত হইলেন । 
“আমার মোহম্মদের এরপ অলৌকিক ব্যাপার হয় কেন?” 
তিনি ভাল করিয়া বুঝিলেন না। এই নির্জন সাধনের 
মধ্যে যোগে নিমগ্ন হওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নয় । তুমি 
পর্বতের অন্ধকার মধ্যে সম্ত্রীক ব্রান্মধর্্ সাধন করিতে, 
সরল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিতে । অন্ধকার তোমার সাধন 
ফ্েখিয়াছিলেন, আর কে দেখিকে ? ওহে মোহম্মদ, তোমার 
বড় বড় ভাইরীও এইরূপ নির্জনে সাধন করিয়াছিঙ্লেন, 
ব্রন্মেররনিকট আঙ্চেশ লাভ করিতেন । তোমার শরীর মন 
অপূর্ব, সৃচ্ছায় মুচ্ছিত ও বিহ্বল হইতে লাগিল । যখন 
তোমার মনে ভয়ানক ভাবের উদয় হইতে লাগিল তখন 
তোমার মনে কিছু সন্দেহ হইল | তাই তুমি মানুষের সাধাঁ- 
রণ দুর্বলতায় অবসন্ন হইয়। পড়িলে । নিরাশ হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতে ফাইলে । তখন তুমি আপনাকে জিজ্ঞাস! 


৬৬ সাধু লমাগষ । 
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রুন্তে লাগিলে, আমি প্রেতাধীন না] আমি ঈশ্বরাধীন ? 
দেশকে আমি নূতন ধর্মের আলোক দ্দিব, ইহার প্রলোচক 
সয়তান ন) পরম গিত1 পরমেশ্বর, তুমি ঠিক কবিয়। উঠিতে 
থারিলে না । সময় সময় তোমার জ্রী তোমার কাছে থাকি- 
তন ॥ ৰখন জীবনের কাধ্য খুবিতে না পারিলীম তখন এ 
ন্বীরন ত্যাগ করাই ত্তাল, তুমি এই বলিয়] পর্বত হইত্বে 
নাপ দিয় প্রাণত্যাগ করিতে গেলে আর যেমন পিতে 
গেলে তখন দৈববাঁণী হইল “ মোহম্মদ মরি না!” তুমি 
নিবৃস্ত হইলে | ঈশ্বর তোমার প্রাণ বাঁচীইলেন । বিরেক 
জিত্রিয়েলরণে তোমার সম্মুথে প্রকাশিত হইর। বলিল “মোহ 
শ্বদ, তুমি ঈশ্বরচিক্তিত তোম!র বিশ্বাস দুঢ় কর । গহ্বরে 
মে,হপ্রাপ্ত হওয়ার ব(ভ্তবিক কারণ প্রতাাদেশ । যাও মোহ" 
ব্মদ, ঈশ্বরের একেশখবরতত্ব বিস্তারে নিজের গ্রাথকে উৎসর্থ 
কর । বিশ্বংসের অল্প ধরিয়া ধন্ম গুচার কর |” হে মোহম্মদ, 
তুমি কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতে, আর কোন কথা বলিতে 
না। যাহারা খুব ভাল মাধু ভক্ত ভাহাদেরও জশ্বরের 
সহিত ভুল্যত। সহ্য করিতে পারিতে ন)। ওহে বিশ্বাসী 
বীর, তোমার প্রাণট কিরকম? কত লোকের মধ্যবন্তীঁ 
থাকে, কিন্ত তুমি তাহাও মান না। অবতার স্বীকার করিলে 
হা । গ্রলাটিপে পৌত্তালকতাকে মেরে ফেলিতে লাগিলে। 
আবণঞ, মানযপূজ1, অবতারপূজা, ব্রন্মের সম্মুখে আনিকা 
ম্বশ্বরকে বলিলে “ এই লও মোহম্মদের ঈশ্বর, অ।ম ভোমান্র 
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সম্মুখে এই অপবিত্র পৃথ্থ্বির পূজাঁকে কাটিলাম গ্রহণ কর।” 
ভুমি পৃথিবীকে বলিলে, আমি মোহম্মদের ঈশ্বর ' আষি 
কাহাকেও আমার কাছে বদসিতে দিই না। আমি ত্রচ্ধ 
পরাৎ্পর সনাতন, সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী । মোহম্মদ 
পৃথিবীকে বলিলেন “ ঈশ্বর ভিন্ন আঁর ঈশ্বর নাই।” স্বর্গ 
হইতে তুমি বলিলে “ঈশ্বর ভিন্ন আর ইশ্বর নাই।” 
ভোমার নিংহধ্বনি পৃথিবী প্রতিধ্বনি করিল, স্বর্ণ ও 
পৃথিবী এক হইল। প্ঞুলিকপূজার রীতি অন্গু- 
ধান সব তিরোহিত হইতে লাগিল । মোহম্মদ যদি না 
আসিতেন তাহা হইলে কি হইত? তাহার রাজ্যের 
ষীমা কোথায় শেষ বুঝিতে পারাযায় না। পৃথিবীর কত 
গান মুদলমাঁনদিগের দ্বারা ব্যাপ্ত । ইহার! একটি পুতুল 
ছৌঁবে না। পৌত্তনিকতা বিষ । হে করুণাসিদ্ধু, কি দয়া 
প্রকাশ করিলে । আরব দেশ কেন,--সমস্ড পৃথিবী টল্মল্‌, 
করিতেছে । যেখানে আজও হুঙ্কার করিয়া মোহম্মদ যাই- 
তেছেন, নেখানে পৌন্তলিকতা কাপিতেছে। এর! একেশ্বর 
মাষে .পাগল হইাছে। সময় সময় কত অন্যায় কাধ্য 
করিয়া ফেলে । এ যে হিমালরে উপর ঞ্বিটি বসিয়া 
আছেন উনি হিন্দু। পাতা লত। (দিয় কুটার নিশ্বাণ করিয়া 
বাল করিতেছেন, কেবল মুখে “ ব্রন্গ ব্রহ্ম ” বাঁলতেছেন, 
আর সাধন করিতেছেন । কিন্ত একেশ্বরবাদী মোহন্মদের 
পা ছুটে! যেন.বীরের, চুলের ভিতর দিয়া আগুন বেরোচ্ছে । 


৬৮ সাধু সশ্গাগম । 


পল, 
শপপপপপী তত 


ষেন জঙ্গলে আগুন লাগিয়াছে। ঘ্বর্ণিত চক্ষু, যেন পৃথিবী 
হইতে পৌত্তলিকতাঁকে ভক্ষম করিয়া ফেলিবে। শান্ত হিন্দ, 
আর দিপ্বিজয়ী মোহম্মদ । যুদ্ধই ইহার মন্ত্র। পৃথিবী হইতে 
পৌন্তলিকভাঁকে দূর করির? এক ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন 
করিবেন । হ্েজনমনি, এই তোমার সন্তান বটে। অন্গুর- 
নাঁশিণীর ছেলে বটে । কাঁফের, লড়াই কর, না হয় হোটে 
যাও, ঈশ্বর আস্ছেন, পৃথিবী হইতে দূর হও । আমার 
ঈশ্বরের রাজ্য, ইহাতে অবিশ্বানী কেহ থাকিতে পারিবে 
না। হেঈশ্বর, এ লোকটার আর কিছু ভাল লাগ্‌তো 
না। যেখানে যাঁর তেজ সঙ্গে। মা ইনি ভক্তির 
সম্ভতান নহেন। ইনি সন্তোষদায়িনীর পুত্র নহেন। ইনি 
আন্ুরনধশি-র পুত্র । নেই ভাব ছেলে বেল। থেকে। 
তোমার নামে কেউ কিছু বলুক দেখি । অমনি মোহম্মদ 
আগুনে জ্বল্ছেন। ঠিক যেন মন্ত হত্তী । এক এক পা ফেল- 
ছেন আর পৃথিবী টল্মলকরছে। কোন দেশে পৌভ্তলিকতা 
থাকিতে দেবেন না । একটুমাতও উহার গন্ধ থাকিবে না। 
হরি হে, তোমাকে মোহম্মদ ভালবাসেন, €প্রমিকের, ভক্তের 
ভালবাসা নহে । এ যেখুদ্ধার ভালবাসা । মোহম্মদ রাগী 
নহেন । তোমার জন্য রাঁগতো।? কাফের মানে মোহম্মদের 
শক্র নহে, তোমার শক্র | যে তোমার নাম না গ্রহণ করে, 
সে.নরকের জন্তবিশেষ, ত্বণার যোগ্য । মুষা, সক্রেটিস, 
বৈরাগী শ্বাক্য, মহধি ঈশ। ইহারা অন্য রকম । ইনি বলেন 


মোহম্মদ সমাগম । ৬৯ 
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পৃথিবী পৌভলিকতী? ছান্, পুতুলের গন্ধ সা করিতে পারি 
না । তাল মোহম্মদ । তুমি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত । কাপুরুষ ভক্ত 
ঢের দেখেছি, তাহাদের বাপকে গলাগ'লি দিলেও কিছু 
বলে নী । লোকটার তেজ দেখ, এখনও আরব দেশ মোঁহ- 
শ্মদের তেজে ঝকৃঝকৃ করিতেছে! ঠাকুর, উক্ত তোমাকে 
খুব ভালবাসে, তোঁমার নিন্দা নহা করিতে পারে না। বল 
বল মোহম্মদ এ কথা হল, পব্রক্গনিনা! অসহা ।” আমরাও 
ব্রন্মবাদী, আমাদের পুরুষত্ব নাই । বন্দের কত নিন্পা শুনি- 
তেছি, তেজ নাই । ভাই মোহম্মদ, তুমি যদি থাকৃতে, পৌত্ত- 
লিকতাকে দূর করিয়া! বেড়াইতে | ব্রদ্দনিন্দ)? মোহম্মদ 
ৰচে থাকতে ব্রন্দনিন1? কোন্‌ পাঁষগডের সাধ্য ব্ক্ষনিন্দ! 
করে । জননীর মিনী। সহ্য করে দেকি প্রেম? হতভাগ্য 
ধূর্ভের প্রেম । এই কি ভালবাসা, ব্রক্ষনিননী আমি শুনবো 
আমি কিরকম? আয় ভাই মোহম্মদ আয়; শাস্তি খাড়া 
নিয়ে আর । মা, আমরা সকলে উদ্দার, প্রেমিক, ক্ষমাশীল 
হইয়াছি ; সর্বদাই তোমার নিন্দা সহ্য করিতেছি । প্রেমি" 
কেরা, সকলকে এভাঁলবাসে, কিন্ত মোহম্মদ ত্র্মশক্রদিগকে 
বিনাশ করিতেন । আমরা তাহাদের শরীর ছেোব না, 
ভাহাদের মঙ্গল জন্য তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব। উনি 
পাঁচ বার উপাসন] প্রবর্তিত করেন । উনি বলেন, কেবল 
উপাননা কর, পুতুল ভেঙ্গে দিয়ে কেবল আল্লী আল্লী বল। 
গাড়ীর উপর কোচআান, নৌকায় দাড়ি, রাস্তার পাঙ্ছে 


৭৩ সাধু সমাগম । 
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মুটে, সাহেবের পেয়দ1, সকলেই স্বময় হলে আল্লা ন*মের 
উপাসনা করে । ধনা মোহম্মদ ধন্য । তাহারা সকল কার্য 
ফেলে পাচ বার করিয়া উপাসনা করিবে । সশ্সার জযষ 
করে পাঁচ বার আমর উপারনা করতে পারি নী, আর এ 
সকল লাক মৌহুপ্পদের আক্ছায় প্রতাহ কেমন নিয়মের 
সহিত তোমার নাঁম উচ্চারণ করিতেছে । গাঁয় মলা হয়েছে? 
পণ্চ বার করে গা ধৌত কর। এ পাঁচবার উপাসনা 
করিতে করিতে মনটা ককীর হয়ে যায়, মন বলে “ধর হউক 
আর সংসারে ফিরিব না--একেবারে মস্জিদে পড়ে থাকি। 
মানুবকে ককীর করার ফিকির মেহম্মদের পাঁচ বার নমাজ । 
ঘন ঘন বন্দ স্তব । হে দরাঁল ঠাকুর, মোঁহম্মদের কাছে আজ 
কি নেব? (১) এক ঈশ্বর | এই বাক্য এ মুষা, এঁ সাঁধু 
খষিরা বলেছেন, “এক ঈশ্বর 1” সমস্ত মিলে গেল । এ কথ! 
পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল । কোথায় সিনাই, কোথায় হিমা" 
লয়, কোথায় হীল।। ত'র পর মোহম্বার্দ বলিলেন, তে'মর' 
স'ধঁকে মানিতে মাটিতে পৌতভলিক হতে পার । (২) আমন 
কোন সাঁধুকে অযথা শ্রঙ্গা দিব না। 'এই সাধুদর্গনাথশ 
ষাদিদল বন্ধু বা্ষব পৌন্ুলিকতাঁর বিরুদ্ধে জীবন ব্রত গ্রহণ 
করুন । গ্রভূর কাছে আর কেহ নহে । সর্বশ্রেষ্ঠ তুমি, হে 
ত্রক্দাগ্ডপত্তি, তোমার কাছে কেহ নাই । আমরা অবতার- 
বাঁদর বিরোধী, মতিপুজার বিরোধী । (৩) উঈশ্বরবিরো- 
ধীর আমর] বিরোধী । আমরা নিজের পম্পকে পঞ্চাশ বার 
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“ক্ষমা করিব, কিন্ত ঈশ্বরের শত্রকে ক্ষমা করিব না । গুকু- 
নিন্ম! সভিব নাঁ। যাহার! বিধানকে আক্রমণ করে তাহ]- 
দের দর্পৃচুর্ণকরিব। কাফেরের ভাঁব সহ্য করিব না। আর 
আমরা কি শিখিব? ঘন ঘন তোমার কাছে আসা । এল 
ভাই পাচ বার ষোল আন উপাসনা না কর্রেলে চলিবে 
ন1। ঘুনাতে পারবে না । মোহম্মদ, তুমি বেশ শিয়ম করেছ । 
জননী, আমাদের মধ্য হইতে সকল প্রকার পৌভ্তলিকতা 
ভাড়াইর] দাও । সাধু ভ ঞ'দিগকে আদর করিব । তোমার 
কাঁছে ঘন ঘন আসিব । আমাদের নমাঁজের ভিতর ককীরি 
পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করাইর] দিয়! আমাদের মনরে সমস্ত 
মরল1 যাহতে পরিক্ষার হইর1 যায় এমন তুমি আশী- 
কর্মাফ কর ॥ 
শাভিঃ শাক শাস্তি! 
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সাপটি 


১১ ই আশ্িন। 


হে প্রেমমযি জননি, অনির্বচনীয়রপধারিণী, যদি 
অগ্ুগ্রহ করিয়া বল সকলই প্রন্থত, আমরা অস্তঃপুরে 


লা 


প্রবেশ করি। অভ্তঃপুরবাসনী লঙ্জারূপিণী চচৈতন্যজননী, 
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স্পপটিশিশীপিা 


গ্রভু শ্রীচেতন্যের পুনরুখাঁন এবং ৪০০ শত বৎসরের বিধা- 
নের লোকটির সঙ্গে সম্মিলন, এই ভাগবত কথা৷ আশ্চর্ধয । 
আজ নরনারী মাতিল, মহোল্লাস উপস্থিত "হইল, প্রেম- 
কুস্থুম চারি ?িকে প্রস্ফম,টিত হইল,প্রেমের পুনরুন্দীপন হইল। 
শ্রীচতন্য আবার এই সময়ে পুনরুখান করিলেন। হে 
ন্নেহময়ি, কোথায় একটি সামান্য গ্রাম, তাহার ভিতরে 
শচীমাঁতীর ক্রোড়ে আকাশের চন্দ্র খনিয়া পড়িল, এত 
বড় বড় স্থান থাকিতে কোথাষ এমন বস্ত্র নামিল। মেরীর 
ক্রোড়ে স্ুনিশ্থল ঈশাচন্দ্র এক দ্দিন এমনি হেসেছিল | না 
জননী, কত চাদ আকাশে ছিল। তাহার! তোমার ক্রোডে 
ছিলেন, কি মান্ছষের ক্োড়ে ছিলেন? পৃথিবী অন্ধকার, 
নবদ্ধীপ অমাবস্যান্ছন্ন, নবদ্ধীপে পুর্ণ চক্দোদয় । শি 
হাসিতেছিল যখন শচীম!তার গভে ছিল । তুমি বিরলে 
বসিয়া যত সৌন্দধ্য তাহার প্রাণের ভিভরে ঢালিলে। আকা 
শের টাকে লঙ্জ! দিবে বলি! এমন সুন্দর চন্দ্রকে গঠন 
করিলে । আবার তার উপর প্রেমের রং দ্রিলে। পূথি- 
বীতে তদপেক্ষা আর একজন প্রেমিক- জশ্স গ্রহণ রুরিবে 
ভাহ। আমাদের অভিপ্রায় নহে । এবারকার বিধান সেরূপ 
নহে। এবার শত প্রেমিককে একত্র করিভে হইবে । 
ঘনীভূত প্রেমোন্ত্ততা শ্রীগৌরাঙ্গের। তাহার ঘোরাল 
প্রেমের রং । যখন, মী, বিরলে বপিয়। ভক্তির অবতার 
শিশুকে গড়িলে, তথন প্রেমতনয়েতে কি প্রকার রং মিশা- 


চৈতন্য-সমাগম | ৭৩ 





ইয়! নূতন রং ফলাইলে কে জানে? কাল বাঙ্গালীর মধ্যে 
গৌরাঙ্গ নামধারী আসিলেন। বুদ্ধিমান্দিগের ভবিষাদ্বাণী 
বিপরীত হইল । শক্তি উপাসক বিলাসপবায়ণ লোকদিগের 
মধ্যে সন্াসী ভক্ত জন্মিল। পৃথিবী গ্রণাঁম করিয়! বপিল 
এবার আমার ছুঃখভার মোচন করিবার জন্দ্য তুমি আসি- 
যাছ। পৃথিবী তীহাকে-কোলে করিল | শ্রীহরি, তব তনয় 
বাঁড়িলেন। সব কটা ফুল একত্র ফুটিল। আমা- 
দের নিমাই যেমন লেখ! পড়ায় পণ্ডিত, তেমনি সমস্ত 
সদগুণের আধার, তেমনি ভক্তিতে অন্থরপ্লিত। পলীতে স্থখ 
বৃদ্ধি হইল। শচীর কোলে নয়, বঙ্ষবাঁপীর কোলে সমস্ত 
ভারতের কোলে গৌরাঙ্গ শোভা! পাইলেন । নবীন শিশু 
বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যত বাড়িল, সকলে বুবিল 
সামান্য লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই। মা, তোমাঁর মুখের 
কথ! অবতাররূপে জন্মে এ কথা নিশ্চয় তখন পূর্ণ হইল । 
হ| বিধাতঃ; তোমার কি খেলা! আনন্দের জীবন শচীমাতার 
জীবন । সংসারে সকল প্রকাঁরেই ইনি হৃখী। নিমাইয্রের 
নববিবাহিত স্ত্রী,সকল দিকে লক্ষ্মী শ্রী, তার মধ্যে এক- 
খানা কাল মেঘ দেই পরীবারে দেখ! দিল। হঠাৎ কেন 
বৃষ্টি বজ্রধ্বনি বিদ্যুৎ । হায় হায় বলিয়। চৈতন্য কাদে । 
শ্রীচৈতন্য তুমি ঘরে থাক । ওহে যুবা গৌরাঙ্গ, তোমায় 
সকলেই ভালবাসে | নারী তোমাকে দেখিবার জন্য সোণাঁর 


গহন1 ফেলিয়া দ্েয়। স্বর্ণের স্বর্ণ তুমি, জড় সোণ' 
৭ 
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আর তুমি যানুষ সোণা, ভোমাকে ছাড়িয়া! লোকে সোঁণ' 
লইবে কেন? তুমি যদি ভাঁই কীঁদ, তবে আরামের স্থনি 
নাই। জ্ঞখের ঘরে যদি কান্না, তবে আর কে সুখী হইবে? 
এক প্রকাঁও বোঝার ভারে আমার প্রাণের চৈতন্য কাদিত- 
ছেন। তুমি দোষ কর নাই প্রভু, তবে তুমি কাদিলে 
কেন? নির্মল তোমার হৃদয়, তবে কেন কীদিলে ? তুমিতো! 
পাঁপকর নাই। পাপের জন্য তো তোমার ক্রন্দন নহে। 
নির্দোৰ তোমার মন, তবে ক্রদন কেন? ওহে জীমস্তাগবত 
আজ তোমার একথার মীমাংসা করিতে হইবে, চৈতন্য 
কাদে কেন? ওহে নবদীপবাসী নবদ্বীপবাসিনীগণ, তোমা" 
দিগের কাহার বিরুদ্ধে কখন কি চৈতন্য কোন দোষ 
করিয়াছেন ? তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ 
আছে? নিম্মল শরীরে দাগ দিবে কাহার সাধ্য! স্তববর্ণ 
কেন বিবর্ণ হইল? তোমার টাঁচর কেশ কোথায় চলিয়া 
গেল? শ্রচৈতন্য আজ তুমি মাকে ভ্রীকে ছাড়িয়৷ পথে 
চলিয়া যাইতেছ কেন? আজ তোমায় কৌপীনধারী দেখি 
কেন? কোন্‌ নিষ্ঠুর শক্র তোমায় শোভাহীন করিল। 
কোন শক্র কি হিতসাঁর কাতর হইয়। এরূপ করিল? পৃথি- 
বীতে আকাশের চাদ আপিয়াছে বলিয়া! কি তাহার ঈর্ধ 
হইয়াছে? ভূমি নবদ্বীপে বদিয়াছিলে, কোন শক্ত কি তোমার 
বুকের ভিতর ছুরি মারিল? কিরকম বিচার হইল। 
চৈতন্য পাগল হইল । খেনে কি স্গুখের সংদার ছাড়িস্া 
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চলিলে? পাগলের মত ফাঁকাইতেছ কেন? তোমার স্খের 
মুখ দেখিলে নবদীপ হাসে, তোমায় কাঁদিতে দেখিলে 
নবদীপকারদ্দে। তোমার কি চাই ভাই, কেহ কি তোমায় 
তাহা দিতে পারে ন!? যাঁর বিরহে সকলের প্রীণ কাদে, ভার 
প্রাণ কখন ঈশ্বরবিহীন হয় নাই) কি বলিঞ্ভতছ,-“অভাব 
আমাকে কাদায় নাই। পাপের জনা্সামি কাদিতেছি না । 
আমি কাদিতেছি পৃথিবীর দুখ দেখিয়া । হরিনাম বিলাইব, 
ভাহাতে কালরাজি ঘোর হইল । আমার সেই বাপের সেই 
মার পৃথিবী, তীর নাষ এই পাঁষগগুলে। নেয় না। আমার 
মুখে অন্ন যায় নাযে। আমিও বলি খাওয়া ভাল, কিন্তু 
খেতে যে পারি না। আমার বাপের জন্য আমি প্রাণ 
দিয়াছি। মা কাঁদেন আমি জানি । আমি চলয়? গেলে ঘর 
শ্মশান হইবে, ভ্্রীর বৈধব্য হইবে, কিন্ত সকল কষ্ট হইতে 
হরিনাম পৃথিবী লইবে না এ কষ্ট অধিক । মা ও স্ত্রীকে 
ছাঁড়িতে কি আর দুঃখ হয় না? নাম আমার চৈতন্য, 
কিন্ত হারাইয়াছি শ্রীচৈতন্য । আমি ষদি সংসারে পৃড়িয়। 
থাকি, আমি যদ্দিৎভাল খাই ভাল পরি, তবে পৃথিবী হরিনাম 
নেবে না। মাথার চুল, তোঁমর1 যাও, আমার হরিনামের 
স্থধা উথলির। উঠিবে। আমি ছুঃখীর মত চলিলাম, আমি 
পাইয়াছি বলিয়! ছাড়িলাম । আমাকে হরি এসে প্রতি- 
দিনু অন্জরোধ করেন বেরে। না, হরি এসে আমাকে তাড়া- 
ইলেন, কিন্তু হরি দুঃখ দিলেন না, জামি যে নাচিবার জন্য 
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যাইতেছি। এই এক রোগ আসিয়াছে বটে কিন্ত এ রোগ 
অনেকের হইবে |” এ এক জনকে দেখিয়া! তার পশ্চা্ 
পশ্চাঁৎ যত শিষ্য ছটিল যে। ও লোক কোন মন্ত্র দিল না, 
অথচ সব লোক দিন দিন সংসার ছাড়িয়া বেরিয়া যায় 
কেন? শ্রীটৈভন্য রাস্তা আলে! করিয়! চলিলেন। সেই 
ছুখীর মত চেহারা, নবীন সন্ন্যাসী, যোগ্রী সন্ন্যাসী । আর 
কেহ যে সন্নাসের কান্না সামলইতে পাঁরিল না । ওহে হরি, 
তোমার প্রেমে লোকট। পাগল হইয়! চলিয়! গে । এস 
সকলে মিলিয়! ঘরে বসিয়া কীর্তন করি । তুমিত রাঁজ1 হইতে 
চাঁও না, সকলে মিলিয়া! নবদ্বীপে হরিনাম করি | মী, উহার 
প্রঁণ কীদিতেছে ও যে জীব তরাইতে সিংহের মত 
দৌড়িতেছে। দয়াময়ী যাহার মাথ! কাড়িয়। লন তাহার 
এই রকমই হয় । অত বড় তুমি, তুমি কীদিতেছ স্ুখবিধান 
জন্য । তোমার এ চক্ষের জল হইতে বৈরাগ্োর জন্ম । 
কোথায় সমুদ্র কোথায় বৃন্দাবন । পাগল ছুটিতেছে। 
গে ভোঁমর] ধর, ও বাপ নরহরি, হরি প্রেমে গড়া 
তন্থ, তোম্রাধর। ও যে সোণার গায়ে- কাদ। লাগ্ছে। 
মা, দেখ দেখি, গৌর কেমন নাচে । গৌর আমার 
নাচতভেও জানেরে। চরণ ছুথানি নৃত্য করে। কি 
সৌন্দর্য ; কি লাবণ্য । এমন সৌন্দর্ধ্য যখন পৃথিবীতে 
নৃত্য করে তখন পূর্ণ কান্তি প্রকাশ করে, পৃথিক্কীর 
মন হরণ করে। আর কোন কালে কি এ লোকটির 
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উপরে অভক্তি হইতে পারে; অমন রূপ যেন পাই। এ 
রূপ মা বাপ ভাই যেন পান। নির্খল শাস্তি উহার প্রাণে । 
তোমার রূপ সমুদায় আত্মীয়ের স্থখের কারণ । এরূপ 
জলে স্থলে মানুষের মনে লাগিয়। রহিয়াছে ॥' গৌরাঙ্গের 
নৃত্য সকলকে পাগল করে, উনি এত নাচেন্ বা কেন? এ 
যে আবার খুমুর পায়ে দরিয়া দৌড়িয়! নাচিতেছেন। ও 
গে! সমুদয় ত্ষ্টি দেখ, মাতা হাতী খেপেছে। এক বার 
হরি বলিয়া কাদে, একবার হরি বলিয়া! হাসে। ওহে 
চৈতন্য নাচিও না, আবার সামনে আসিয়! নাচ কেন? 
আহা ভূমিতে পড়িয়। মুচ্ছিত হইয়া গিয়াছেন। আজ 
সমন্ত স্থান নবদ্বীপ হইয়। গিয়াছে । ৪০* বৎসরের ব্যবধান 
ফুরাইয়া। গেল। আমর ইংরেজী শিখিয়াছি, আমাদের 
কাছে কেন তুমি? কিন্তু ইচ্ছ৷ হয় কাছে আসিয়। নেচে 
যাঁও। তুমি বাচিয়। আনিলে কি করিব জানি না। 
ঘুমি চৈতন্য কেবল প্রেম খাও, ভক্তি খাও, পৃথিবীর জিনিষ 
ভুমি স্পর্শ কর না । তুমি গলিতকুষ্ঠকে কোল দিয়াস্টিলে, 
এমন আর কেহ*্করে নাই । সোণাঁর অঙ্গে কোল দিয়! 
আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যদি নাচ, আমাদের জ্ঞান 
থাকিবে না । কি ভালবাসা তোমার ভাইদের প্রতি! & ষে 
লোকগুলি নিয়ে আছ, ঝগড়া নাই। একেবারে পুলকে 
ছোমায় পূর্ণ করে, একেবারে পাগলের মত সকলে দৌড়ি- 
ভেছে। এ যে দলবদ্ধ হইর]1 কীর্ভন করিয়া চলিলে । 
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কিরূপ উন্মভূতা দেখ দেখ । আহ] স্বর্গ থেকে অমুত 
আনিবে। ওট! যে মুসলমান, ওটাকে ছেড়ে দেও, ও না 
প্নেচ্ছ ? হরিদাঁসকে ভু ইতে দেও কেন? তুমি হিন্দু ও মুসল- 
মান, টাড়াল ও সুচী যাহার তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিতেছ। 
আবার ভাঁত' খাইতেছ কার পাতে? কি অনাঁচর। 
€ যে প্রেমে উন্মাদদ। চৈতন্য বল দেখি, যখন তুমি 
শ্র্গ থেকে আসিলে তোমার মা কাণে কি বলির! 
দিলেন, হরিনাম দিয়ে মুসলমানকে ভবসাগর পা করিবে? 
আহা এথন পগ্যত্ত তুমি তোমার মার কথা শুনিয়া 
বলিয়া আছ। মা তোমায় ইতর বলেন নাউ, যদিও 
তুমি ছুখী ছোট লোকদের বন্ধু, ছুঃখী চাড়ালকে 
কোল দিলে । ধনীর সন্দেশ পেল, ছুঃখীর। পেল ন1। 
তুমি বলিতেছ, আয় রে কত নিবি আয়, আমার কাছে 
টের আছে রে। ওহে নরসিংহ, একেবারে দেশটাকে 
মাঁতাইয়া তুলিয়াছ। খোল করতাল তুরী ভেরী বাঁজি- 
তেছে। তুমি ধশ্ম দ্রিলে, স্খ দিলে। তুমি তে' 
বলিলে না, ওরে তোরা বৈরাগ্য সান কর।, নিজে 
কৌপীন নিলে, আমাকে হাসালে। যাকে তোমার অন্তরে 
দীক্ষিত করিলে তাহার হাপি হাসি মুখ, নাচ] নাচ পা, আর 
হদ্নয়ে যোগীর প্রেমানন্দ। ও ঠাকুর পুত্র, বল দেখি, 
বৈরাগ্য সন্ন্যাৰ আগে ছিল, তুমি তবে কি দিলে? এক খানি 
পচ1 কৌপীন, পুরাতন দওট? 2] তুমি উহা দিতে আইস 
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নাই। তুমি বৈরাগাককে মিষ্ট করিতে আসিয়াঁছিলে । তুমি 
আঁনন্ময়ীকে মনের মত দেখিতে পাইলে না বলিয়। কখন 
কাদিয়াছ, কখন দেখিয়। হাসিয়াছ, তোমার ক্রন্দন শুষ্ক 
বৈরাগ্য ক্রন্দন নহে। মা, তোমার বৈরাঁগী ছেলে 
হেসে হেসে নবদ্ীপে খাঁন । তিনি বাঁড়ী' ছেড়ে এলেন 
হেসে, ভাঁহা না হইলে চৈতনাটাদ বলিবে কেন? আগে 
ছিল বৈরাঁগ্য অন্ধকার, এবার হইল চৈতন্য চন্দ্রের 
বৈরাগার্িলাস । ভাই, তোমার গুথে আমরাও হাসিতেছি। 
ওহে হরি সন্তান, এই দেখ শ্রীখোল তোমার, চিরকাল 
ভুমি আমাদিগকে মাতা । তুমি বাহিরে নাচিয়াছ, নব- 
দ্বীপে আমাদের বুকের ভিতরে আপ্য়। নাঁচ। তোমার 
মাঁকেও নিয়ে এস | তোঁমীর মাকে আমি ভালবানি, তোমার 
মা খুব সুন্দরী । চৈতন্যের ম1 গোরাঙ্গের ম1 বলিলে সুন্দরী 
বুঝায়, আমাদের মা বলিলে কাল কি্টি। মা, তুমি চৈত- 
ন্যকে কোলে করিয়া বসিয়া ভুপ্ধ পান করাঞ । ও চৈতন্যের 
শিষ্যগণ, তোমরা এস, ও ভভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদীস, তুমি *এস। 
প্রাথের চৈতন% তোমার মাথায় সোণাঁর ঘুকুট দি। 
এঁষে শ্ব্গে বসিয়া আছ, আজু মহৌত্নবের দিন সকলে 
এস। কলিকাতীর লোক ডাকিতেছে এস । আমাদের 
চৈতন্যের পুনরুথান হইবে কয় খানি খোল নিলে? 
ক্ছটা ভেপু? আজ হরিসংকীর্তন হইবে । সকলে 
বল্াাবলি করিতেছে, ম শ্রীচৈতন্যকে লইয়া আসিতেছেন । 


৮০ সাধু-মমাগম । 


আবার নবদীপ হলে? না কি? এ নিরাকার নবদ্বীপ । 
দাঁড়াও ভেপুওয়ালা তুরীওয়ালা। স্ত্রীলোক গুল কৈ? 
তারা আদ্বে না? "বারণ ! ওকি শ্রীচৈতন্য গ'দের আদ্তে 
দিবে না? একটু তফাৎ, পবিভ্রতার নিয়ম । এতেও 
নিয়ম বেঁধে গিঁয়াছ। পবিজ্ব প্রেম, সতীর প্রেম, পুণ্য 
প্রেমের মিলন । চৈতন্য, তুমিত সমাজসংস্কারক নও । 
জ্বীচৈতন্যে “নর নারী এক,” রাধা রুষ্। এক । নরপ্রেম 
নারীপ্রেম তোমাতে এক | নারীপ্রেম শ্রীচৈতন্যতপাইয়া- 
ছেন। সতীর প্রেম পতির প্রতি, পুরুষের প্রেম হইলে 
হইবে না। গৃঢ় রহস্য শুনিলে, যথার্থ প্রেমিক হইছে 
হইবে । পতিব্রতা নারীর মত হরিনেবা করিবে । পুক্ু- 
ষেরা নারী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে, প্রেমে অপবিভ্রতা 
আসিবে না । এখানে প্রেম পুণোর মিলন । আহা কি ন্থমিষ্ট 
তত চৈতন্য দিলেন। এস পুরুষ হয়ে এস, প্রক্লুতি হয়ে । 
হে শ্রীচৈতন্য, তুমি নরনারী পুণাপ্রেম । এস বুকের ভিতরে 
নাঁচিরে এস। আমরা তোমার নামটি আবার প্রকাশ 
করিয়াছি, আমাদিগকে ভাল খেতে দিও । মা যখন 
ছোঁমায় ডাকিতে বলিলেন, তখন আবার এ দেশে তোমার 
ভাঙ্গা মন্দির জাগির' উঠিবে। এস চৈতন্য মাকে নিয়ে 
এস। যেমন করিলে নবদ্ধীপে তেমনি কর এ দেশে। 
মার হাত ধবিয়। তুমি নাচ। নাচতে নাচতে বড় রড় 
গাই মাধাইকে তরা1ও। তোমার সঙ্গে ভক্তের। নাচিবে, 
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সঙ্গে নাচিতে দেও । এই তোমার নিকটে গ্রার্থন। 
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হরি, তোমাকে ও সংসারকে ছুই ভাঁলবাঁনা যায় না? 
যেমান্ষকে ভালবাসে, সে তোমাকে ভালবাসিতে পারে 
নাঁ। এক হৃদয়ে ছুই ভালবাসার স্থান হয় না। চৈতন্য 
তো! পৃথিবীকে ভালবাসিতেন না, একমাত্র তোমাকে ভাল- 
বাসিতেন& তোমা বৈ তিনি কিছুই জানিতেন না, তোমার 
প্রেমে তিনি মত্ত হইয়! সংসার ছাড়িয়। বাহির হইয়াছি- 
লেন। তিনি জগৎকে প্রেম করিতেন, নর নারীকে ভাল- 
বামিতেন, তাহা তোমার ভাবে, সাংসারিক ভাবে নয় । 
তুমি স্্রীপুরুষের মধ্য বিরাজমান, তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি 
তোমার এই যুগলমূর্তি নর নারীতে দর্শন করিয়া ভাবে 
গদ্গদ হইতভেন | সর্বজীবে শ্রীহরি দর্শন করিয়া তাহার 
প্রেম বিদ্ভৃত হইয়। পড়িয়াছিল । তোমা বৈ তাহার মুখে 
অন্য কথা! ছিল নণ, তোম' বৈ তাহার মনে অন্য ভাক্ছিল 
না। ,তিনি লোন্ধকর দ্বারে দ্বারে যাইয়। তোমার কথ! বলি- 
তেন, তোমার গুণকীর্ভন করিতেন, কল লোককে তোমার 
প্রেমে আকর্ষণ করিতেন । তোমাঁর সৌন্দর্ষে্ যুদ্ধ হইয় 
তিনি তোমাকে প্রেম করিতে জগৎকে ডাকিয়াছেন। 
প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য নিজে তোমার প্রেমে মাতিয়! 
জগণকে মাতাইয়াছেন। তাহার এক প্রেম ছিল, ছুই প্রেম 
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ছিল না। তিনি এক বৈছুই বুকিতেন না। হরি, ভুষি 
আমাদিগকে সেরূপ তোমার প্রেমে পাগল কর, এক 
তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। আমাদের আর অন্যপ্রকার 
ভালবাসা থাকিবে ন1, তোমার ভালবাসার অঙ্থরোধে 
জগৎকে ভাঁলবঁসব । আমাদের একখাঁন। ভালবাঁস1 হইবে । 
তোম! ছাড়া ষে ভালবাসা তাহা! মোহ, তাহ। পাপ মনে 
করিব, তুমি এইরূপ অ'মাদিগকে আশীর্বাদ কর। 
১৩ই আশ্বিন । 

জননি, তোমার ভক্ত চৈতন্য কি স্ত্রীকে পরিতাগ করি- 
রাছিলেন, আমর বলি না। তিনি বাহিরে বিষুঃপ্রিয়াকে 
ছাঁড়িয়াছিলেন বটে, কিন্ত অন্তরে নয়। তিনি নিজেভ্্রী 
ছিলেন । বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিতে তাহার জীবন গঠিত ছিল । 
তাহাতে স্ত্রীপুরুষের, রাধ। কঞ্চের সম্বিলন ছিল । তিনি নিজে 
নিজেরে বিবাহ করিয়াছিলেন । পূর্ব্বে ভক্তের রাধাক্ুষ্জকে 
তন্ন দর্শন করিয়াছেন, পরে শ্রীচেতন্যের মধ্যে উভয়কে 
একীন্ছুত দেখিয়াছেন । চৈতন্যে পুরুষভাব নারীভাব অর্থাৎ, 
পুণ্য ও ভক্তি ছুই ছিল। চৈতন্য কি? নারাধাকৃষ্ঃর সম্মি- 
লন তীহাতে হরগোীর বিবাহ, পুরুষভাবের সহিত নারী- 
ভাবের বিবাহ সংঘটিত হুইয়াছিল। কে বলিবে তিনি 
সন্ন্যানী হইয়। স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বরৎ বিশেষ- 
ন্ধূপে তিনি স্ত্রী গ্রহণ করির়াছিলেন। তিনি বাহিরে 
সংসার ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে বিস্তীর্ণ সংসার এছণ 
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করিয়াছিলেন। পুণ্যের তেজের সঙ্গে ভক্তির কোমলত। 
ও সৌনর্ষে্য তাহার জীবনে কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়1- 
ছিল। কাহার চরিত্রে এমন প্রথর তেজ ও মনোহর 
কোমল ভাব তো কখন আর দেখা মায় না'। শ্রীগৌরা- 
ক্রের শরীর যেমন গৌর ও ন্ুকোনল মনেষ্টর ছিল, তাহার 
আত্মাও পুণ্যেতে শুভ্র ও ভক্তিযোগে স্থুকোমল ছিল। 
আমাদের সোণার গৌরাক্তকে দেখিয়। সকলের মন প্রাণ 
মোহিত ইয়া কত লোক তাহাকে অবতার বলিয়! পুঁজ 
করিয়াছে । হরি, গৌরাঙ্গের চরিত্রকে আদর করিতে 
আমাদিথকে শিক্ষা দেও। আমরা পুণ্য ভক্তি ছুই চাই, 
আমাদের জীবনকে পুণ্য ও ভক্তির জীবন কর, আমরা! 
পুণ্যের তেজে মহাতেজন্বী হইব, আবার তোমার প্রদ্ধি 
প্রেমভক্তিতে বিগলিত থাকিব । আমর) পুণয ছাড়া 
ভক্তি, ভক্তি ছাড়া পুণ্য চাহি ন1। হরি, শ্রীচেতন্যের 
ন্যায় আমাদের জীবনে ভক্তি পুণ্যের সম্মিলন যেন জীবন 
প্াকিতে দেখিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। 
১৪ই আশ্বিন । 

জননি, তোমার ভক্ত শ্রীচৈতন্য ভক্তদলের সঙ্গে 
একীভূত হইয়। গ্রিয়াছিলেন।, তিনি দল হইতে স্বতন্ত্র 
ছিলেন না। তালসাস সকল যেমন স্বতন্ত্র স্বত্বেও তালের 
খোসার ভিতরে পরম্পর সংযুক্ত থাকে এবং সেই সংযুক্ত 
'বস্থায় বৃদ্ধি প।ইয়৷ পরিপক্ক হয় এবং তদবস্থায় রসেতে 
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একীভূত হইয়া যায় চৈতনেনর দলও সেই প্রকার ছিল । 
বিধানের মধ্যে তাহার! বৃদ্ধি পাইয়া পরস্পর একীভূত 
হইয়। গিয়াছিলেন। তাহার স্বতন্ত্র স্বত্বেও ভাঁবেতে ও 
প্রেমেতে এক ছিলেন । . শ্রীটচতন্য দলের প্রধান পুরুষ 
হইলেও তিনিণআপনাঁকে দলের বহিভূতি কিছুই মনে 
করিতেন না। পূর্বে এ দেশে এরূপ দলের হি আর 
কখন হয় নাই । তাল ফলের ন্যায় চৈতন্যের দল বিধান- 
কল্পতরুর ফলন্বরূপ ছিল। সফলের এক হরুয় এক 
ভাব ও এক কথা ছিল। মধুর ভাঁবরসে সকলে মিশিয়! 
শিয়াছিলেন। তীহারা তালসীসের ন্যায় একীভূত হইয়! 
দেশময় হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। সকল লোক 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দলকে সন্মান করিত, 
প্রণাম করিতে হইলে দলকে প্রণাম করিত । শ্রীচৈতন্য 
নিজের বলিয়া কিছুই স্বীকার করিতেন না, সযুদায় দলের 
বলিয়। তিনি গণ্য করিতেন । সেই জ্বলস্ত বিধানের দল 
প্রেম্ভক্তির আোতে ভারতবর্ষকে ভাসাইয়াছিল। দলে- 
তেই মুক্তি, দলেতেই ন্বর্স। হরি, তুমি আমাদিগকে 
শ্রীচেতন্যের দলের ন্যায় বদ্ধ কর, আমরা একছৃদয় এক- 
প্রাণ হইয়া প্রমত্ত ভাবে তোমার নায দেশময় প্রচার 
করি। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা স্বত্বেও ভাঁবে প্রেমে সকলে 
এক হইয়। যাই। নববিধানের আশ্বয়ে থাকিয়া বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্শে তন্ত্র 
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পপ শশী শা পিপি 


ভাবে উন্নত হইবে, কিট সকলই বিধাঁন পূর্ণ করিবার জন্য 

হইবে। সমস্ত দলেব জন্য নিজেব জন্য কিছুই নয়; 
সমস্ত দলেতে বদ্ধ হইবে; দ্রীনবদ্ধ, তুম কুপা করিয়া 
আমাদিগকে এইরূপ আশীর্বাদ কর ।ৰ* 


পাপা পিপি শাপলা ৩ পাশপাশি শশী পাপা টাও শা শিস শিিশিীশিপাাশী পিপিপি 





কপ পা 


* বিজ্ঞীনবিৎ্সমাঁগমবস্বদ্ধের প্রার্থনাদি ছুভাগ্যক্রমে 
সতরাঁক্ষত হয় নাই। 


